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লাহিত্যে ও সঙ্গীতে যিনি ছিলেন আমার প্রেরণার উৎস, নেই 
সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার এবং সঙ্গীতজ্ঞ জ্যেষ্ঠভাতা বগা শ্টামাচরণ 
রায়ের পুণ্য স্মৃতি পুজায় অর্থ্যস্বরূপ এই গ্রন্থটি নিবেদিত হ'ল । 


__স্লেহধন্য ভ্রাতা নিশ্নলকুমার-- 


এই লেখকের অন্যান্য গুস্থ 2- 


জয়তু নেতাজী 

ভারত-আত্মা বিবেকানন্দ 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে ( মাইকেল মধুস্দন পুরস্কারপ্রাপ্ত ) 
' সঙ্গীতময় শ্রীরামকুষ্ণ 

শ্রীরামকৃষ্জমুখে গ্রাচৈতম্যকথ। 

ভ্রীপ্রীরামকষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা 

উপেক্ষিত জগম্মাতা বিষুপ্রিয়া 


| হরি ও রামকৃষ্ণ ॥ 
নিবেদন 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুকী কৃপায় প্রীত্রীরামরৃষ্ণলীলার শেষ অধ্যায়” 
রচিত হ'ল। প্রথমেই শ্রীশ্রঠাকুরকে কোটী কোটা প্রণাম জানিয়ে, প্রণাম জানাই 
আমার প্রেমময় দীক্ষাগ্ুরু এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের লোকাস্তবিত নবম অধ্যক্ষ 
শ্ীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীর উদ্দেশে, ধার কৃপায় আমার জীবন আজ ধন্ত ! 

নররূগী ভগবানের লোকোত্বর জীবনের ভাগবতী লীলার শেষ অধ্যায়ের 
মাধুর্য আম্বাদন করার দুরূহ প্রচেষ্টা এই ক্ষুত্রগ্রস্থের মাধ্যমে ; এই ধৃষ্টতার জন্ত' 
শ্ীপ্রঠাকুরের কাছেই ক্ষমা! প্রার্থনা করি । 

ভ্রীতীরামকষ্জলীলার শেষ অধ্যাঞ্সটি'কে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে ; 

দক্ষিণেশ্বর পর্ব”যেধিন থেকে তার অস্তলীলার স্থচনা, অর্থাৎ পুর্বভাগ ;. 
একত্রে বাগবাজার ও শ্যামপুকুর পর্বদধয়,-_অস্তলীলার মধ্যভাগ, এ«ং কানীপুর 
পর্ব,__অর্থাৎ মহাঁসমাধি অবধি অস্তলীলার শেষভাগ । 

দেহসর্বন্ধ লাধারণ মানুষ আমরা; তাই শ্রীশ্রঠাকুরের দেহযস্ত্রণার দৃশ্টে 
আমাদের কাতর হওয়া স্বাভাবিক, মর্মাহত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দেহকষ্টরের 
মধ্যেও নরলীলায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তীর মনকে দেহের মধ্যে আবদ্ধ না 
রেখে, অনেক উচ্চম্তরে নিত্য-শুদ্ধ-ুদ্ধ-মুক্ত পুরুষের স্তায় অবস্থান করেছেন এবং 
এইটাই তীর ভগবৎ সত্তার বিকাশ । সেই নিত্যশুদ্ধসত্বোজ্জল দেহমনকে কেন্দ্র 
ক'রে প্রকটাবস্থায় তীর যে সমগ্র লীলাবিলান, তারই শেব অধ্যায়টি তিনি 
দান করলেন তার অন্তপীলায় “জগদ্ধিতায়' দেহ বিসর্জনের মাধ্যমে । আমরা 
যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই অস্তলীলার দিব্যচিত্রটি অন্ুধ্যান করে ধন্য হই! এই 
গ্রন্থ সম্পর্কে এইটাই আমার অন্তরের কথা 1 

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষ লীলাস্থলগুলির চিত্রসমেত সংক্ষিধ বিবরণ 
এবং স্থানে স্থানে তৎকালীন সংশ্লিষ্ট কতিপয় ভক্তের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পরিবেশিত 
হয়েছে তার অন্তলীলার পরিপূরক হিসাবে। তার লীলামাহাত্যটিকেও 
সীমিত অন্থভূতিতে যথাসম্ভব প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীরাম সম্পকীয়, 
আমার অন্যান্ত গ্রন্থগুলির ন্যায় এই গ্রস্থটিও যদি ভক্তদের লমাদ্র লাভ করে, 
তবে নিজেকে ধন্ত জান করব। 


আমার পরম লৌতাগ্য যে, ্রশ্ীঠাকুরের অস্তরজপার্ষদ স্বামী অথগ্ডানন্দজীর 
অক্তদার মন্ত্রশিষা, একাধারে ভক্ত ও বৈজ্ঞানিক এবং বর্তমানে বিবেকানন্দ 
সোসাইটির সম্পাদক, পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ শশাঙ্কতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানাভাবে 
এই বিষয়ে আমায় অন্নুপ্রেরণা দান করেছেন এবং গ্রস্থটির মূল্যবান ভূমিকা লিখে 
আমার প্রত বিশেষ স্সেহান্ুকুল্য প্রদর্শন করেছেন। তীর চরণেও সম্রদ্ধ 
প্রণতি জানাই । 


স্টামলী, বিনীত 
৩৪/৭-সি, ডি. গুপধ লেন ৰ নিম্নলকুমার রায় 
সিঁথি, কলিকাতা-৭০*০৫* 
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ভূমিকা 


দেবমানব ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ দেড় শতবর্ষ পূর্বে আবিভূর্তি হয়ে শতবর্ষ 
পূর্বে তার জরাজীর্ণ স্থলশরীর পরিত্যাগ করলেও তিনি সুক্মভাবে আজও 
ভক্তহ্ৃদয়ে বর্তমান। ভক্ত তাই চায় ভার লীলার বিশেষ বিশেষ দিক 
বিশেষ বিশেষ সময়ে পুনরালোচনা ক'রে 'আনন্দলাভ করতে--নতুন 
কিছু খুঁজতে নয়, পুরাতনেরই রস প্রকৃষ্টভাবে আন্বাদন করতে । 

ভক্তের আকাঙ্ক্ষা নেটাতেই ভক্তলেখক শ্রীনির্মলকুমার রায় স্বীয় 
ভক্তি, বোধশক্তি ও প্রামাণ্য গ্রন্থ অবলম্বনে এই ্্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলার 
শেষ অধ্যায়' গ্রন্থথানি রচন। করেছেন । কাহিনীগুলি আলোচনাকালে 
যে-সব ক্ষুট তুলে ধরেছেন, তা সত্যই ভক্তহৃদয়ে লীলামাধূর্য ক্কুরণে 
সহায়তা করবে । 

বহুল প্রচারে এই গ্রন্থ প্রকাশনা সার্থক হোক কামনা করি । 


_শীশশান্ষুশ ব্াপার্থা 
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পূর্বাভাস 

এবার ভগবান শ্রীরামরুষ্ণের বিদীয় গ্রহণের পালা,_লীলাবসাঁনের প্রস্ততি ! 
উপলক্ষ_ক্যান্সার' | ভগবানের গলায় “ক্যান্সার” এ-ও এক বিচিত্র লীল। ! ধুষ্গ- 
যন্ত্রণা ভোগ করছেন ভগবান ; ভক্তের হৃদয়েও তাই “ক্যান্সার; হুন্দরতম, 
মধুরতম, মঙ্গলতম, বিশ্ুদ্ধতম, প্রিয়তমের বিয়োগ ব্যথার অশ্রপ্লীবনের গতিতে 
তাই লেখনী সিক্ত! অশ্রন্নাত লেখনীতেই শ্রীভগবানের বিষাদময় সত্যের 
আবরণ উন্মোচিত হ'লেও, শোক-ছুঃখের অতীত সেই অনুপম অমৃত স্পর্শের 
সঠিক রূপায়ণের জন্য শ্রীভগবানের করুণাভূমিতেই আশ্রয় নিতে হয়। হব্িকথা 
দিয়েই হরিব্যথা জয় করতে হয়; অন্তরের অস্তঃগুরে ভগবানের সর্বশোকাঁবহ 
দিব্য ভাশ্বর কলেবরের অপরূপ মৃতি স্থাপনের মাধ্যমে তার শেষ অভিসারের 
দৃশ্তকে প্রেমধ্যানে জয় করতে হয় ! 

_ প্রশ্ন উঠতে পারে ধিনি ভগবান, ধার কোন অস্ত নেই, তীর আবার অস্তলীল। 
কেন? এ বিষয়ে 'অবতার, ও তার 'লীলা' সম্পর্কে কিছুটা আভাসের প্রয়োজন 
অপরিহার্য । 

শমন্তাগবত প্রভৃতি হিন্দুদের ধরগ্রস্থাদিতে মূল দশীবতার এবং তার সঙ্গ 
অন্তান্ত অসংখ্য অবতারের উল্লেখ আছে। যুগ প্রয়োজনেই শ্রীভগবানের আগমন ১ 
_-সনাঁতন ধর্মরক্ষার জন্যই গীতায় প্রদত্ত--সম্ভবামি যুগে যুগে'--এই প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী ভগবানের আগমন নররূপে,_নর নারীর মধ্যে খুব গোপনে । মানুষের 
আত্মিক উন্নয়নের পথে ষধন চরম বিদ্ ঘটে, তখন লোকশিক্ষার জন্যই ভগবানকে 
স্বয়ং অবতরণ করতে হয় । - 

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেবলমাত্র হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্যই কেন বারে 
বারে ভগবান অবতীর্ণ হন এই ভারতবর্ষে! এই প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে 
বিশ্নেষিত হলেও, একটি সরল উত্তরে বলা যায় যে, হিন্দুধর্মই জগতের আদি ও 
সনাতন ধর্ম; সনাতন অর্থে চিরস্থায়ী ব! নিত্য, এবং সনাতন ধর্ম অর্থে বেদোক্ত 
ধর্ম। সুতরাং এই ধর্মকে বাদ দিলে, পরবর্তীকাঁলের অন্যান্য ধর্ম বা উপধর্মও 
বিপন্ন হয়। সেজন্ত ইসলাম, খৃষ্টান প্রস্ৃতি সকল ধর্মের স্বার্থেই এই বেদোক্ত 
সনাতন ধর্মকে রক্ষ৷ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইসলাম, থুষ্টান, বৌদ্ধ গ্রতৃতি 


রি 


শ্রপ্রীরামকষ্লীলার শেষ অধ্যায়-১ 


সব ধর্মই উদারতায় পূর্ণ; কিন্তু কিছু ধর্মান্ধ বা! অধর্সকারী ব্যক্তিদের বিভ্রাস্তিকর 
কার্ধকলাপের ফলে, বা এ সব ধর্মের অপপ্রয়োগের দরুণ সনাতন হিন্দুধর্ম যেমন 
সামগ্িক বিপন্ন হয়, তাঁর সঙ্গে অপর ধর্মগুলিও ক্ষতিগ্রত্ত হয়। অবতারপুরুষ 
যখন আসেন, তখন তিনি কেবলমাত্র একটি জাতি, বা ধর্মকে রক্ষার জন্যই 
আসেন না; তার আগমনের ফলে, বিশ্বের যাঁবতীয় ধর্মই রক্ষা পায় এবং নিজ 
নিজ পথে. সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হয়। সুতরাং সনাতন ধর্নকে রক্ষা করার 
অথই হ'ল-জগতের সকল ধর্মকে স্থপথে চালিত করা। আবার, ভারতবর্ষই 
একমান্র দেশ, ষে দেশের মুনি-খবিরা ঈশ্বরীয় অনুসন্ধানে এত অগ্রসর, যা পৃথিবীর 
আর কোথাও খটেনি। এই অন্গসন্ধানের ফলেই, ভারতীয় মুনি-খবিগণ 
ভগবাণেপ অস্তিত্ব ও অবতাররূপে তার আগমনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বারে বারে 
পেয়েছেন এবং এই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি হিসাবেই এই ভারতবর্ধই বারে 
বারে অবতারপুরুষকে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। -অন্থান্ত দেশেও 
যদি ভারতবর্ষের মত “আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান? বিষয়ক াবেষণ। হত, তবে সে ক্ষেত্রেও 
তার! নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করতেন । যে মাটিতে চাষ হয়, সেই মাটিতেই 
ফসল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অন্যত্র নয়। ভারতীয় খধিগণের অনুসন্ধান বা 
গবেষণার ফলেই ভারতীয় শাস্ত্রে শ্রীভগবানের মুখনি:স্ছত গীতার সন্ধান পাওয়া 
গেছে, যা আধ্যাত্মিক জগতের একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান । “বিজ্ঞান” কখনই অন্গমান- 
নির্ভর নয়, সম্পূর্ণ প্রমাণনির্ভর । আমাদের গীতা” সেই প্রমাঁণভিত্তিক 
“আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান? । 

অন্তান্ত দেশ জড়বিজ্ঞান, ব1 প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চায় রত হওয়ায়, সে সব 
দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে__কিন্ত সে তুলনায় ভারতবর্ষ 
কিছুটা পশ্চাদপদ্দ । এই সব বৈজ্ঞানিক উন্নতিশীল দেশের সহায়তায় ভীরতবর্ধও 
বর্তমানে ক্রমশঃ এই বিষয়ে উন্নতিকাঁমী | অনুরূপভাবে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক 
বিজ্ঞানের সহায়তায় ইদীনীংকাঁলে অন্তান্য দেশেও,এমনকি নাস্তিক্যবাদী 
দেশেও এই বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ষা জগতের পক্ষে একটি শুভ ইঙ্গিত। 

যাইহোক, বর্তমানে পুনরায় সনাতন ধর্ম যুগসমস্তায় বিসিত। এই যুগ 
সমন্তাটি হ'ল-“মন্গম্যত্বের সঙ্কট? $ মনুষ্যত্বের সঙ্কট' অর্থে ধর্মের গ্লানি, সং ব্যক্তির 
ক্রমশঃ অবলুপ্তি ও দুক্কৃতকাঁরীদের প্রাবল্য। বর্তমানে কলিষুগে এইগুলিই তীব্র 
লঙ্ষট,এবং মনুষ্যত্বের ্লনই এই সঙ্কটের প্রধান কারণ। এই সঙ্কটের সঙ্গে 
ষুদ্ধের জন্তই, মাচ্ছষের নিজম্ব কল্যাণময়ী শক্তিকে জাগ্রত করার উদ্দেস্ট্েই হয় 
মনুয্যসমাজের মধ্যে ঈশ্বরের আগমন । মন্ষ্যসমাজের রঙ্কে র্জধে আজ ক্যান্সার 
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--সত্য-ধর্মন্যারবিচারের পাতায় পাতায় কক্যান্সার। আশা করব, ধুগ- 
প্রয়োজনে সঠিক সময়ে আঁবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্তায় ত্রম্মশক্তির জাগরণ 
হবে, ধিনি সমগ্র মহুম্যজাতির সমুদয় গরল নিজ কণ্ঠে ধারণ ক'রে নীলকণ্ঠরূপে 
রক্ষা করবেন এই অর্ধাচীন মনুষ্য সমাজকে ; মানুষ আবার পথ খু'জে পাবে এই 
আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের ক্ছস্টিধর্মী মহাঁন ভাঁবকে আশ্রয় করে। 

নররূপে অবতারের আগমনের ঘটন1 পরীক্ষিত সত্য ; আমাদের শাস্ত্রে এ 
সম্পর্কে বহু প্রমাণ প্রদর্শন করা হয়েছে $ সুতরাং “অবতার-তত্বের' বিশদ আলো- 
চনার এধানে কোন প্রয়োজন নেই । অলৌকিক ভাঁবময় অবতার-তত্ব বোধগম্য 
করা সাধারণ জীবের পক্ষে কঠিন; কেবলমাত্র উচ্চকোটার সাধকগণই তা! 
উপলব্ধি করার অধিকারী । শাস্্-সিদ্ধাস্ত অন্যায়ী সংক্ষেপে এইটুকু বল! যায় 
যে, জন্মরহিতঃ অব্যয় ও প্রাণীগণের ঈশ্বর হয়েও ভগবান মায়াকে আশ্রয় ক'রে 
তৃতলে অবতীর্ক হন। এটির তাৎপর্য ভাবমূলক। ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি যদি 
মারার সহিত সব্ন্ধযুক্ত হয় এবং এইভাবে স্থুলজগতে আবিভূতি হয়, তবে তাকেই 
ভাবরাজ্যে তার অবতরণ বলা হয়। এজন্যই ভগবৎ্শক্তির আবির্তীবই 
“অবতার? শব্দে অভিহিত হুর়। ভগবান যখন স্বব্যাপী, তখন তার শক্তিও 
সর্বব্যাপিণী। তার গর্ভে অবস্থিত এই জড়চেতনাত্মক নিধিল ব্রহ্ষাণ্ডে সর্বত্রই 
তার শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এজন্য জগতে যতপ্রকার শক্তি দেখা যাঁয়, সমন্তই 
তার শৃক্তি এবং সমস্ত শক্তির আঁধারভূত। জগদদ্বাই তাঁর শক্তিগ্বরূপিণী। অধর্ধের 
বিনাশ ও ধর্মের রক্ষার জন্য যে অবতার আবিভূতি হন, তিনি বিষুটশক্তিরই 
বিকাশ এবং বিষ্লোক থেকেই অবতারের আবির্ভীব। ভাগবত, রামায়ণ, 
মহাভারত, গীত! প্রভৃতি গ্রন্থাদি ছাড়াও থণথেদ, যজুরবেদেও এই অবতারের 
সম্যক তত্ব নিরূপণ করা হয়েছে । 

আমাদের শাশ্বে, মূল দশাঁবতার এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য অসংখ্য অবতারের 
উল্লেগ পাওয়া যাঁয়। দশাবতার সম্পর্কে আমাদের ভক্তিশান্্রে উল্লেখ আছে £-- 

' “মত্ত; কৃর্মে। বরাহশ্চ হৃপিংহো| বামনন্তথা | 
রামে! রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কক্ধির্দশ ম্ৃতা |” 

অর্থাৎ মত্ম্য, . কুর্ম, বরাহঃ নৃশিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণবলরাম, 
বুদ্ধ এবং কক্কি--এ'রাই দশাবতার । এ ছাড়াও, শাস্ধে অসংখ্য অবতারের কথা 
বিবৃত হয়েছে । বিষ্ুশক্তি ছাড়াও অন্যান্য অবতারগণের মধ্যে শৈবপুরাঁণে 
অনেক শিবাবতারের বর্ণনা আছে; গণেশ-পুরাণ. এবং গাণপত্য তগ্রাদিতে 
অনেক গণপতি-অবতারের বর্ণনা আছে; শজিপ্ুরাঁণ ও শক্তিপ্রধান তন্্রমূহে 
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অনেক শক্তি অবতারের বর্ণনা আছে 3 সুর্ধ্যোপাসন সন্ধীয় বন গ্রন্থে সুর্ধদেবের 
অনেক অবতারের বিষয়ও বধিত আছে। 
এই ভাবে শাস্ত্রে পঞ্চবিধ সগ্ু উপাসনার দিদ্ধাস্ত অনুসারে বিঞু শ্রিব, 
গণপতি, স্থ্য এবং দেবী- এই পঞ্চবিধ সকলেরই অবতার হয়, ষর্দিও সর্বকাঁরণ- 
কারণ জগদীশ্বর ভগবান এক এবং তার অবভারতত্বের রহস্য এক । কিন্ত 
যেভাব পিয়েই অবতার আগমন করুন না কেন, সকলেই সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় 
সগ্ণ ব্রন্ষরই অবতার এবং সকলেই জগত্রক্ষার্থে আগমন করেন ব'লেই পালন- 
কর্তা বিষ্ুর অংশ নিয়েই সকলে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন । 
অধ্যাত্প$ অধিদৈব এবং অধিভৃত--এই তিনকারণেই অবতারের আবির্ভাব 
হুন্কে থাকে । (কারণগুলির সবিশেষ বিশ্লেষণের স্থান এই গ্রন্থে নেই ।) শাস্ত্রে 
আবার অবতার তত্বকে নানাভাবে বিশ্লেবণ করা হয়েছে । যুগ অনুযায়ী বিশেষ 
প্রয়োজনে নানাক্ষপে, নানাভীবে ভগবান কখনও পুর্ণ, কখনও আংখিক অবভার্ণ 
হয়েছেন। যেখানে কেবলমাত্র তীর শক্তির অবতরণ, সেখানে তাকে পূর্ণ 
অবতার বল! হয় না; কিন্ত যখন তিনি হ্বরূপশক্তিতে যোগমায়াবলে নিজে 
অবতরণ করেন, তখন তিনি পুর্ণ অবতার । ভক্তিশাস্ত্রে একমাত্র শ্রীরুষ্ণকেই 
'কৃষ্ত্ত ম্বয়ং ভগবান” বলা হয়েছে, ধিনি গীত: মুখে আমাদের কাছে প্রকাশ 
করলেন :₹-_ | 
“যদ যদাহি ধর্মন্ত মীনির্ভবতি ভারত । 
অত্যুখখানমধমস্য তদাআআনং স্জাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশীয়চ দুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্মনংস্থাপনার্থীয় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ 
অর্থাৎ_-হে ভারত ( অন )১ বখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ষের 
অভ্যুতখীন হয়, তখনই আমি ( মায়াবলে ) আত্মদেহের স্থষ্টি করিয়া ধরাধামে 
অবতীর্ণ হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের 
জন্য আমি যুগে যুগে দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকি । 
শ্রীভগবানের এই আত্মপ্রকাশের অভয়বাণী আমরা গীতার যুগেই পেয়েছি-__ 
তার পূর্বে নয়, অথচ তার পূর্বেও এই অবতরণের উল্লেখ আমরা৷ বেদেও পেয়েছি। 
আবার শ্রীভগবানের স্বয়ং প্রকাশ ছাড়াও, মহামায়া ব্রদ্মশক্তিরূপে তার অবতরণের 
কথাও আমর। পাই মার্কণ্ডেয় চণ্তীতে। 
যথাঃ--“ইতবং যদ! যদা বাধ দানবোখ 1 ভবিস্যতি | 
তঙ্া তদাবতীধ্যাহং করিহ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্‌ ।।” 
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অর্থাৎ__-“বখন যখন দানবগণ কতৃক উৎপীড়নের সম্ভাবনা দেখা দিবে, সেই 
সেই সময়ে অরাতি নিধন করিতে আমি অবতীর্ণ হইব ।, 

স্বষ্টরাং এই অবতার তত্ব ব্রন্ধ ও শক্তি অভেদ। পূর্ণরূপেই আন্থন 
বা প্রয়াজন বোধে অংশরূপেই আহুন-_-ডিনি পর্বশক্কিমান অবতার । 

আবার, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের হষ্ঠশ্লোীকে অবতার-তত্বে ৪ উক্কিতে 
আছে £ চি 

“অজোহপি সন্বাধাত্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 
প্রকৃতি" শ্যামণিষ্টায় সভবাম্যাত্বমায়য় 1% 

অর্থাৎ_'আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং ছর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও ক্্ীয় 
প্ররৃতিপ্ত অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ায় আবিভূ্ত হুই।, 

প্রকৃতপক্ষে, তক্তগণ ধাকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকূপে চিন্তা করেন, তাঁর কূপ যে 
মায়িক, এটি তারা কল্পনা করতে পারেন ন'* বা কল্পনা! করতে চেষ্টাও করেন না। 
তাই ভক্তগণ বলেন, এইটিই তার নিত্যরপঃ_বা নিত্যসিদ্ধচিন্রপ। ধিনি 
অবান্ত, নিধিশেষ, নির্ধিকার,__লীলাবশে তিনিই ব্যক্ত হয়ে সবিশেষ সাকারক্ষপ 
ধারণ করেন এবং অবভারকূপে গণ্য হছন। অব্যক্ত শ্বরূপে যিনি অবতারী, ব্যক্ত 
স্বরূপে তিনিই অবতার । সেজন্য শ্রীভাগবতে শ্রীকষ্ণকে অন্যান্ত অবতারের সঙ্গে 
উল্লেখ ক'রেও পরে বলা হয়েছে-_- এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কষ্কস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং 
অর্থাৎ, শরীকুষ্জ অবতার হলেও “সব আবতারী” শব ঈশ্বর । 

কিন্ত কোন অবতারের যখন আবির্ভীব হয়, তখন তাকে সহজে চেনা যায় না 
এবং প্রথমাবস্থায় সাধারণতঃ কেউই ত্তীকে ঈশ্বরকধপে গ্রহণ করেন না। শ্রীরামচন্্ 
বা শ্রীরুষ্ণের আবির্ভাবের সময়েও এই ঘটনা ঘটেছিল । বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্ত ও 
শ্রীরামরুষ্জের আবির্ভাবের সময়েও কয়েকজন ছাড়া কেউই তাদের প্রথমাবস্থায় 
চিন্তে পারেননি+_পরে অবস্ত পেরেছিলেন । এই সম্পর্কে গীতামুখেই শ্রীভগবান 
বলেছেন__“নাহং প্রকাশ: সর্বশ্ত যোঁগমাঁর়। সমাবৃতঃ। অর্থাৎ-আমি সকলের 
নিকট প্রকাশিত নহি; কারণ আমি আমার হবরূপশক্তি যোগমায়া দ্বারা 
আবৃত থাকি ।” 

এই সম্পর্কে অবভার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের 'অবতারতত্ব বিষয়ক একটি উদাহরণ 
স্মরণ করা যেতে পারে। ঠাকুর বলছেন,_-“নরলীলায় অবতারকে ঠিক মাহষের 
মত আচরণ করতে হয়)-- তাই চিন্তে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক 
মানুষ । সেই ক্ষুধা-তৃষ্গ, রেগগ-শোঁক, কখন-বা ভয়-_ঠিক মানুষের মত। ব্ামচচ্জ্ 
সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন। গোপাল নন্দর জুতো মাথায় ক'রে নিযে 
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গিছলেন_পিড়ে বায়ে নিয়ে গিছলেন। থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মত ব্যবহার 
করুবে”_যে রাজা সেজেছে, তীর মত ব্যবহার করুবে না। যা সেজেছে, তাই 
অভিনয় করবে। একজন বহুরূপী সেজেছে, 'ত্যাগী সাধু'। সাজটি ঠিক হয়েছে 
দেখে বাঁবুরা একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলেনা', উচ্ন ক'রে চলে গেল। গা 
হাত-পা ধুয়ে যখন সহজবেশে এলো, তখন বল্লে, “টাকা দাও” | বাবুর বল্পে, “এই 
তুমি টাকা নেবে না ব'লে চ'লে গেলে, আবার টাকা চাইছ? সে বললে, তখন 
সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই | তেমনি ঈশ্বর যখন মানুষ হন, ট্রিক মাতষের 
মত ব্যবহার করেন।” ( কথাম্বত-_৪র্থ ভাগ, ৮ম খণ্ড_৩র় পরিচ্ছেদ ) 

বল বাহুল্য, ঠাকুরের মত এত মহজভাবে “অবতারতত্ব' বিষয়ক কৌন কথা 
ইতিপূর্বে কেউ খলেননি । 

আমাদের ভক্তিশাস্ে অবতারগণকে নান। শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে । 
যেমনঃ_ পুকরুষাবতার, গুণীবধতার, লীলাবতার, মন্বস্তরাবতার, আবেশাবতার, 
অংশাবতার, যুগাবতাঁর, নামাবতার প্রভৃতি । পুরাণে বণিত কয়েকটি অবতারের 
(নৃসিংহাদি ) উদ্দেশ্তঠই ছিল অস্থরনিধন ল'ল1; কিন্ত শ্রীুষ্ণের ক্ষেত্রে একাধারে 
এন্বর্য ও মাধুধ লীলায় অস্থরনিধনার্দি ক্রিয়ার সাথে সাথে ব্রজপ্রেমলীলাঁরও সন্ধান 
মেলে। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় যুগধর্ম 
অনুযায়ী জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া-এই ত্রিবিধ ব্রহ্ষশক্তির ফলম্বরূপ কেবলমাত্র 
প্রেমধর্মেরই পরিচয় পাঁওয়া ষায়। শ্রীবুদ্ধ থেকে এই প্রেমধর্ম শুরু_অশুভ শক্তিকে 
প্রেমের মাধ্যমে ধ্বংস করাই যুগধর্ম। এই যুগরধর্ম অনুষারীই শ্রীচৈতন্ত এবং 
শ্ররামকষ্ণ সমগ্র মানবাজ্মার মধ্যে দিব্যপ্রেম, পবিভ্রতা, জ্ঞান ও শক্তির অনুপ্রেরণ। 
দিয়ে গেছেন এবং সার্বভৌম ভাগবতধর্মের প্রচার ্বার। জবকুলকে ভগবানের দিকে 
আক্কষ্ট ক'রে গেছেন। কিন্তু মনম্তর্দেহ ধারণ ক'রে, নিঞ্জেদের শ্বরূপশক্তিকে 
লুক্কীয়িত রেখে তাদের যা? ক্রিয়াক্ন, সেগুলিই 'ল',লা"রূপে অভিহিত । তীদের 
মধ্যে একাধারে মর্যাদীপুরুষোত্তম সত্তা, অপৌকিক পুর্ণ সত্ব, অতি-মান্ষ করুণাময় 
মহনীয় সভা প্রভৃতি নকল অবতারসত্তা বিদ্যমান থাকলেও যুগ্গ প্রয়োজনে যেটুকু 
প্রয়োজন, সেটুকু ছাড়া অতিরিক্ত কোন অলৌকিক ঘটনীষ্* তার! নিজেদের প্রকাশ 
করেননি। তাই অবতারগণের লৌকিক জগতে লৌকিক ক্রিয়া আরে! কঠিন, 
আরো রহশ্তময়। তাদের গুতিটি ভ্রিয়াই লীলা অথচ আাধারণের 
বোধগম্য নয়। 

লীলা" শবের অর্থ খেলা--এর বেশী সাধারণ মান্য আর ধারণ করতে পারে 
না। সির আনন্দ, “বছু" হবার আনন্দ, আবার তা থেকে নিজেকে লুকিয়ে 
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রাখার আনন্দ প্রভৃতি ভগবানের আনন্দ-লীল1। আঁনন্দস্থরূপ ভগবান লীলাচ্ছলে 
প্রকৃতির আবরণে, কামনা-বাসনার অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন ধরা! 
দেবার জন্যই । জীবকে তিনি আকর্ষণ করছেন ধর] দেবার জন্যই | এই আকর্ষণ, 
এই লুকোচুরি, এই ছল্মবেশ-_-সবই ভগবানের লীলারূপে পরিচিত। এই লীলার 
মাধ্যমেই যুগধর্ধ প্রচার ও লৌকশিক্ষার মানলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নরদেছে 
আগমন-যুগাবতাররূপে অবতরণ-_লাধারণ মানুষের মত আচার-ব্যবহার-- 
রোগ-বস্থণা ভোগ--আঁবার ম্বধামে প্রস্্যাবঙন ৷ এই বিষয়টি সম্যকৃরূপে বোধগম্য 
না হলে, ভগবানের আদি থেকে অস্ত--কোন লীলারই রসাস্বাদন করতে আমরা 
সমর্থ হবো না। ভগবানের নরদেছে প্রকটাবস্থায় সমুদয় লীলার সমাপন যজ্ঞকেই 
অন্তনীলারপে অভিহিত করা হয়, যদিও কোন অবস্থাতেই তার ভাব-লীলার 
সমাপ্তি নেই । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় লোকশিক্ষা'ই ছিল ভগবানের প্রধান উদ্দেশ্ট । তাই সমগ্র 
ভাঁরতবর্ধ দেদিন লুটিয়ে পড়েছিল এই সনাতন ভাবগ্রাহীর পদ্দপ্রাস্তে। তৎকালীন 
সমাঁজের সকল শ্রেণীর অজম্র নরনারীর সমাবেশ ঘটেছিল চরম সত্যের প্রত্তীক 
এই পরম পুরুষের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের ছুনিবাঁর আকর্ষণে । লৌকিক জগতে 
সাধারণ হয়েও ধিনি অসাধারণ, সামান্য হবেও ধিনি অসামান্ঠ, নির্ধন হয়েও যিণি 
ধনী, মূর্খ হয়েও যিনি পণ্ডিত, বস্যুক্ত হয়েও যিনি বিবস্, জাগ্রত হয়েও যিনি 
সমাধিস্থ, গৃহী হয়েও যিনি সন্ধ্যাসী, মানব হয়েও যিনি দেবতা, নিঃসস্তান হয়েও 
যিনি জগংপিতা--সেই অলৌকিক জগতের মানুষটির কাছে অলৌকিক আকর্ষণে 
এসেছিল অগণিত মানুষ ; শ্রীভগবানের এটি একটি “আকর্ষণ লীলা” । রাজা, 
জমিদার, মনীষী, মহাত্সা, চিস্তাশীল, কবি, ওপন্যাসিক, চিত্রকর» গায়ক, বাদক 
থেকে শুরু করে লম্পট, দক্থ্য, গুপ্তা, পতিতা, মেথর অবধি সমাজের সকস স্তরের 
মাঁষের ভীড় হয়েছে এই একজন অভিনব মানুষের কাছে এক অমোঘ আকর্ষণে” 
যে আকর্ষণ শুধু অভবই করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না। তাঁর এই আকর্ষণ- 
মহিমীয় সকলের কাছেই ছিল তার দ্বার উন্মুক্ত । তাঁর কাছে যেতে কোন “গেট- 
পাঁশ' লাগত না; তার ভাষণ শোনার জন্য কোন “টিকিট” লাগত না; ভাকে কোন 
গ্তরুদক্ষিণ।' দিতে হত না, বা কোন শিষ্ের বাড়িতে কোন “উপঢৌকন” নিতেও 
তিনি যেতেন না) আর কোন বিশেষ ভক্তমগুলীর দ্বারাও তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন না । 
তাই ভিনি আজও সকলের “ঠাকুর”, সকলের আপনজন, সকলের অন্তরঙ্গ, সকলের 
পুজিত, সকলের স্মরিত, সকলের ভরসা, সকলের আরাধ্য দেবতা! তিনি এক 
বিরাট অলৌকিক আকর্ষণ; তার সেই অদ্ভুত আকর্ষণে সবাই মুগ্ধ । অথচ কোন 
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মাহুলী-কবচ তিনি রাকেও দেন্নি ? কারো হাত বা! কোঠী তিনি বিচার করেন নি, 
_তবু কত লোক এসেছে! অপূর্ব লীলা! এই লীলায় তিনি নিরাকারবাদী 
কেশব সেনকে সাকারবার্দী ভক্তে পরিণত ক'রেছেন ; মাতাল গিরিশ ঘোষকে 
মহাত্মায় পরিণত করেছেন; অর্থের জমিদার মথুরা! মোহন বিশ্বীস্কে পরমার্থের 
জমির করেছেন ;' জড়বিজ্ঞান জগতের ডাক্তার মহেঙ্দ্লাল সরকারকে আধ্যাত্মিক 
বিজ্ঞান জগতে টেনে এনেছেন ; সমাজে অনাদূতা নটা বিনোদিনীকে সাধিকায় 
পরিবতিত করেছেন ;? গুরু তোৌভাপুরীকে নিজের শিষ্বে পরিণত করেছেন ; অল্প- 
খ্যাত নরেন দৃত্বকে বিশ্ববিখ্যাত শ্বামী বিবেকানন্দে পরিণত ক'রেছেন; মূর্খ সেধক 
লেটোকে ব্রন্ষজ্ঞানী লাটু মহারাঁজে উন্নীত করেছেন; পত্ধী সারদাকে জগন্নাতা 
সারদ। দেবী রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন ;_-এরকম কত লীলাই-ন। তিনি ক'রেছেন ! 

কিন্তু শ্রীরামরুষ্ অবতারে কেন এই লীলার প্রয়োজন ছিল? প্রঞ্জোজন ছিল 
বৈকি! ধর্মের অনস্ত শক্তির উৎস থেকে যখন সমগ্র জাতি বিচ্যুত, সেই 
শক্তিহীনকে শক্কিসাধনার বেদীমূলে আহবান জানাতেই তার এই বিশেষ ধরণের 
লৌকিক ও অলৌকিক লীলা! কৌন বিদ্রোহ নয়, কোন বিপ্লব নয, কোন 
রাষ্ট্রীয় আন্দোলন নয়, কোন বিরোধ নয়, কোন বিদ্বেষ নয়, কোন তর্ক নয়, কোন 
দ্বণা নয়, কোন যুদ্ধ নয়, কোন ধ্বংস নয়? শুধু ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্রে শক্কির 
উদ্বোধন। সংস্কার নয়,_সংস্থাপন ;) বিয়োগ নয়”_সংষোগ। আধুনিক 
ধ্বংসাত্মক সভ্যতার হাত থেকে সমগ্র জাতিকে রক্ষা করার জন্য, ভারতের মনাতন 
ধর্কেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন অভিনব উপায়ে,_কেবলমাত্র আত্মিকশক্তির 
সহায়ে। এই বিশের মূলীভূত। চৈতন্যময়ী পরমাশক্তির সন্ধানে আঁকধণ করলেন 
সমগ্র জাতিকে । এই আকর্ষণ শক্তিই এবারের লীলার প্রধান শক্তি। যে 
আকর্ধণ শক্তিতে ভগবান একদ1 ব্রজলীলায় শুদ্ধাত্মা গোঁপ-গোগী প্রভৃতির চিত্ত 
হরণ করেছিলেন, এবারকার শ্রীরামরুষ্ণ লীলায় তার চেয়ে অনেক বেশী আত্মিক 
শক্তিতে আঁকর্ধণ ক'রেছেন সকল স্তরের জীবৃকে শ্তদ্ধাত্মা থেকে পাপাত্মা অবধি। 
তাই ম্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় তিনি “অবতার বৰিষ্ঠ' ! কামারপুকুর থেকে 
কাশীপুর- সর্বত্রই এই আত্মিক পরমীশক্তির বিকাশ ! কোন দল নেই, কোন 
সংস্থান নেই, কোন বাহবা নেই, কোন স্জ্ঘশক্তি নেই ; একটি ক্ষুদ্র মানুষ 
এগিয়ে এলেন সত্তার একক বৃহৎ শক্তিতে, জয় করুলেন সমগ্র মানব জাতিকে, আবার 
অন্তহিত হলেন সমগ্র মানবজাতির হলাঁহল পান করে রুধিরন্সাত কণ্ঠ নিয়ে! 
সত্যই এ এক অবিশ্বীন্থ ঘটনা-বিচিত্র লীল1 ! শ্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়-_ 
'রামরুষ্ের জুড়ি আর নেই? । 
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জীবদেহ ধারণ করুলে ভগবাঁনেরও রোগ-শোঁকের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।__ 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই তার প্রত্যক্ষ প্রষাণ। নরলীলায় মানুষের মত্তই তীর কে 
রোগ এবং সেই উপলক্ষেই তার লীলাবসান--এই কথাটি সর্বদা স্মরণযোগ্য। 
অবতার জীবনের বিশেষ ঘটনাগুলিই লীলাবূপে প্রকাশিত, যদি সেগুলির '্লজে 
আধ্যাত্মিক তত্বের সংযোগ থাকে । তাই শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তলীলার তথ্যার্দির সঙ্গে 
কিছু তত্বমূলক কথা৷ অনিবার্ধরপেই এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে । অস্তঙ্সীলার 
চিত্রাঙ্কনে সুবিধার জন্য, ঠীকুরের এই বিচিত্র লীলাকে মোটামুটি চারটি পর্বে ভাগ 
করা হয়েছে ;-ষথা £_দক্ষিণেশ্বর পর্ব, বাগবাজার পর্ব, শ্ামাপুকুর পর্ব এবং 
কাশীপুর পর্ব। 

অবতারপুক্ষের লীলার মূল্যায়ণ কর! সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়--এই 
গ্রন্থের তা উদ্দেশ্য ও নযু__লেখকেরও সেই স্পর্ধা বা ছুঃসাহস নেই। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনতে, বলতে বা লিখতে ভাল লাগে--তাই এই বাণীবদ্ধ ক্ষুদ্র 
৫নবেছ্য ; কেন ভাল লাঁগে_-জানি না, এর কোন উত্তর নেই। 
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দক্ষিণেশ্বর পর্ব 


শ্রীরামকুষ্ লীলার' শেষ অধ্যায় শুরু হয় তাঁর প্রধান লীলাস্তল দক্ষিণেশ্বর 
থেকেই । ১৮৮৫ সালের মে মাসে শেষবারের মত পানিহাঁটাতে বৈষ্ণবদের 
প্রখ্যাত চিড়া মহোঁংসবে যোগদান উপলক্ষেই তার কণ্ঠে ভয়াবহ রোগের সুচনা 
--আর লীলাবস'ন পর্বেরও স্থচন! 

[ প্রসঙ্গত 2 উল্লেখ্য, দক্ষিণেশ্বরৈে যে ঘরটি ঠাকুরের শেষ লীলাস্থল, অর্থাৎ যে 
ঘরটি থেকে ঠাকুর শেষবারের মত দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন, সেই ঘরটি মন্দির 
প্রাঙ্গনের উত্তর-পশ্চিম কোণে শেষ, শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে ? সেখানে ঠাকুর 
শেষের দিকে প্রায় ১৪ বছর বাঁস করেছিলেন এবং বর্তমানে সেই ঘরটিই 
শ্রিরামরুষের ঘর? বা ঠাকুরের ঘর নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত । শ্রীশ্রীমা 
সারদাদেবীকে মাতৃজ্ঞানে ষোড়শী পূজা, ত্যাগী সন্তানর্দের নিভৃতে শিক্ষাদান, 
কপাদনি, জপশধ্যান-ভজন-কীর্তন-সমাধি প্রভৃতি শ্রীরামরুষ্ণের নানা লীলামুখর 
স্মৃতিবিজড়িত এই বিশেষ ঘরটি ভক্তদের কাছে তাই বিশেষ প্রিয়। এই ঘরেই 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত তক্তাপোষ, চৌকী প্রভৃতি সযত্বে ও পবিভ্রভাবে 
রক্ষিত আছে এবং এখানে নিত্যপৃজার ব্যবস্থা আছে। ঠীকুরের জন্মতিথি, 
শ্রাত্রীম! সারদাদেবীর জন্মতিথি ও ঠাকুরের “কল্পতরু' উত্সবে এখানে বিশেষ পুজা, 
হোম ও অন্নভেগ দেবার ব্যবস্থা আছে। এই ঘরের পশ্চিম প্রান্তে দরজার 
ধারে গঙ্গার দিকে অর্ধচন্দ্রীকৃতি একটি বারান্বা, আর পূর্বদিকে প্রাঙ্গনে আসার 
জন্য পূ্-পশ্চিমে লম্বা আর একটি বারান্দা। এই বারান্দার মধ্যবর্তী দেওয়াল 
দ্বারা বারান্দাটি দু'ভাগে বিভক্ত । দক্ষিণতাগে ঠাঞু্ উঞ্তসঙ্গে ভগবত প্রসঙ্গ 
করতেন-বমানে এই অংশে ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 
অন্যতম বংশধর শ্রীশঙ্কর চটোপাধ্যায়ের একটি বই-এর দৌকান আছে। এই 
ঘরের উত্তরে আর একটি চতুষ্কোণ বারান্দা ও তৎসংলগ্ন পূর্ব-পশ্চিমের বারান্দার 
উত্তরভাগে ঠাকুর কেশবাদি ভক্তগণের সঙ্গে সাধারণতঃ আলাপ আলোচনা 
করতেন । বর্তমানে এই পবিত্র ঘরটি 'শ্রীরামকম্ত-তীর্থ' রূপে গণ্য ॥ ] 

১৮৮৬ সালে দেহরক্ষার বু পূর্বেই এই দক্ষিণেশ্বরেই ঠাকুর তাঁর লীলা 
সমাপণের ইঞ্চিত সম্ভবতঃ পেয়েছিলেন। তাই ১৮৮৩ নীলের ২৩শে সেপ্টেম্বর 


৯ 





শীরামকৃফের ঘর 


সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মাতিআঙিনায় দণ্ডায়মান অবস্থায় জগম্মাতার কাছে 
তার প্রার্থনা_-“মা, পূজা! গেল, জপ গেল, দেখো মা, যেন জড় করে! ন! 
দেব্য-সেবকভাবে রেখো । মাঃ যেন কথা কইতে পারি । যেন তোমার নাম 
করতে পাপ, আর তোমার নামগুণ কীর্তন করবো, গান করবে! মা! আর 
শরীরে একটু বল দাও মা! যেন আপনি একটু চলতে পারি ১ যেখানে তোমার 
কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তর। আছে, সেই সব জায়গায় যেতে পারি ।” 
( কথাম্ৃত--€৫ম ভাগ, ৯ম খণ্--১ম পরিচ্ছেদ ) 

অর্থাং, অবতারপুরুষ যখন নরদেহ ধারণ করেন, তখন সাধারণ জীবের মতই 
প্রীর্থনা করেন তার স্থ্ক্ষার জন্য 3 কিন্ত এই সম্পর্কে প্ররুতির নিয়মই স্থায়ী । 
তাই নরদেছে ভক্তরূপে শ্রীরামরুষ্ণ তই প্রার্থনা জানান তার কণ্ঠে গান গাওয়ার 
জন্য, বা চলচ্ছক্তি জার রাখার জন্য, তবু নরদেহে তাঁকে সবকিছুই ভোগ কর্তে 
হয়েছে এবং কণঠরুদ্ধ অবস্থায়, চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় এই পৃথিবীর মাঁটী থেকে 
তাকেও মহাপ্রস্থ'ন করতে হয়েছে । স্থতরাং এ সম্পর্কে কোন অলৌকিক ঘটনা! 
ঘটানোর অবকাশ নেই। সব অবতার পুক্রষের জীবনেই এই একই সত্যের 
প্রকাশ বারে বারে আমর। দেখেছি_ এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি । পৃথিবীর 
মাটাতে চিরদিন চিরজীবি হয়ে বাঁস করার অধিকার বিধাতার বিধানে নেই; 
তাই ভগ্গবানগ যখন জীবদেহে পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন একটি নির্দিষ্ট 
লীলাশেষে তাকেও এই পৃথিবী থেকে বিদাঁধ দিতে হয়-__-এটাই অমোঘ সত্য | 
এখানেও তাই সাধারণ জীবরূপে শ্রীরামকঞ্চ তার সুরক্ষার জন্য জীবের মতই 
প্রাঞ্না৷ জানাচ্ছেন,_আবার ভগবানরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ, এ জীবন্ধপী শ্রীরামকষ্ণজকে 
নিত্যলীলার আকর্ষণ করছেন ! আমাঁদের পক্ষে এই নরদেহধারী পুর্ণত্রহ্ 
নারায়ণের বিশেষ অর্থবহ অভিনয়ের সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর! স্থকঠিন ; একমাত্র 
বিশেষ অন্তরক্গ পার্দগণই এই অভিনয়ের মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম । 

পৃ.বই উল্লেথ করা হয়েছে, ১৮৮৫ সাল থেকেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তলীলার 
হচন|| এই লময়মে-মাল নাগাদ প্রচণ্ড গরমে ঠাকুর যখন শরীরে বিশেষ কষ্টে 
অস্থির হতেন, তখন ভক্তদের অনুরোধে তিনি বরফ খেষে অনেকটা! সুস্থ 
থাকতেন। বরফ খাওয়ার ফলে, সেই প্রচণ্ড গরমে তার দৈহিক কষ্ট কিছুটা 
লাঘব হতে থাকার, ভক্তের] নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে বরফ নিয়ে যাওয়া শুরু করেন; 
শরবৎ প্রভৃতিতেও ঠাকুর সর্বদা বরফ ব্যবহার করে বালকের যত আনন্দে 
চ্ই সময় থাঁকতেন। কিন্তু এইভাবে ক্রমাগত অতিরিক্ত বরফ খাওয়ার কিছু- 
দিন বাদেই ঠীকুরের কঠদেশে একটা ব্যথা অনুভব হয় এবং যত দিন যায়, ততই 


১৪ 


সেই ব্যথা বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই সময় ঠাকুর বেশী কথা বললে, 'বা সমাধিষ্থ 
হলে, সেই ব্যথা আরো বৃদ্ধি পাঁর এবং কঠদেশও কিছুটা স্ফীত হয়। বরফের 
ঠাপা ক্রিয়ার ফলে এই অবস্থা অন্তমান ক'রে, তার বগঠতালুতে প্রলেপ ও মালিশের 
ব্যবস্থা হয় এব্₹ং ঠাকুরের বেশী কথা বলা ও কোন কারণেই সমাধি অবস্থায় মগ্ন 
হওয়া নিষেধ ক'রে চিকিৎসক উপদেশও দেন। কিন্ধ এই অবস্থাতেই ঠাকুর 
১৮৮৫ সালের ২৬শে মে পানিহাঁটীর মহোঁৎসবে যোগদান ক'রে এবং ভাবাবেগে 
নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ ক'রে পুনরায় গুরুতর অসুস্থ হন এবং লৌকিক ভগতে শেষ 
শয্যাগ্রহণ করেন। 

এ-৪ এক অপূর্ব লীলা! ভগব আকর্ষণে ভক্তের দেহজ্ঞানও থাকেনা__ 
ভক্তরূপী ভগবানের এই লীলায়, সেই ব্রজলীলার গোপীদের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেও, যাঁ নিত্য নূতন, আবার নিত্যসত্য | 

গঃ খা সী 

যে মহোৎ্সবের প্রতি ঠাকুরের এত আকর্ণ এবং যে মহোহসব উপলক্ষে 
তার অস্তলীলার স্চনা, সেই মহোৎসব সম্পর্কে জান। যায়, ১৫১৪ সালে মহা প্রত 
শ্ীচৈতন্যদেব (আর এক নররপী ভগবান ) একদ1 পুরী থেকে জলপথে ফেরার 
সময় কলকাতার কয়েক মাইল উত্তরে, গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী পানিহাটাতে নৌকা 
থেকে অবতরণ ক'রে নিকটস্থ একটি বটবুক্ষতলে বিশ্রাম করেন । যে ঘাটে তিনি 
অবতরণ করেছিলেন, তাঁকে “গীরাঙ্গ-ঘাঁট' বল! হয়। এই পানিহাটীতেই 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অস্তরঙ্জগ পার্ধদ শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাড়ি ছিল। 
চৈতন্যদেবের শুভাগমনের প্রায় দু'বছর বাদে ১৫১৬ সালে শ্রীনিতানন্দ প্রভৃও 
একবার এই পাশ্লিহাঁটাতে শুভাঁগমন করেন এবং শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে 
কিছুকাল অবশ্থীন করেন । পেই সময় জ্যো্ঠমালের শুক্লা ব্রয়োদশীতে মহাপ্রভুর 
অপর আর একজন ভক্ত শ্রীরঘুনাথদাঁস গোশ্বামী, শ্রীগিত্যানন্দ প্রভূকে দর্শন 
করতে এলে তিনি ভক্ত শ্রীরঘুনাথকে আদেশ করেন দরধি-চিড়া1 আহ।র করাবার 
জন্ত। এই আদেশকেই শ্রীরঘূনাথের প্রতি, শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু কতৃকি “দগুদান' 
বল! হয়। সেই আদেশাহুমারে সেদিন শ্রীরঘুনাথ প্রচুর পরিমাণে দধিঃ চিড়া, 
শর্করা, কদলী প্রতৃতি সংগ্রহ করেন এবং শ্রানিত্যানন্দ প্রভূ ও অন্যান্ত ভক্তদের 
গঙ্গার তীরে সেই পবিত্র বটবৃক্ষের তলায় ভৌজন করিয়ে ধন্য হন। উৎসব শেষে 
জ্রনিত্যানন্দপ্রতু ভাবাবেশে শ্রীরঘুনাথকে আলিঙ্গন ক'রে বলেছিলেন ষে, তিনি যদি 
সংসার পরিত্যাগ ক'রে নীলাঁচলে মহাপ্রভুর কাছে গমন করেন, তবে তীর ধর্ম- 
জীবন সম্পূর্ণ করার জন্ত মহাপ্রতু তাকে সনাতন গোস্বামীর হাতে অর্পণ করবেন। 


সঙ 


পেত 





শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের প্রবেশ পথ 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এ আদেশে শ্রীরঘুনাথ কিছুকাল পরেই চিরদিনের মত তার 
পরমান্থন্দশী স্ত্রী ও অতুল বৈভৰ ত্যাগ করে নীলাচলে গমন করেছিলেন । 
শ্রীঘুনাথদান গোস্বামীকৃত পাঁনিহাঁটার সেই যহৌৎ্সবের শুভদিনটিকে স্মরণ ক'রে, 
এরপর থেকেই প্রতিবংসর জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে বৈষবগণ কৃতৃকি এখানে 
নাম-সন্কীর্তন, পৃজা-পাঠ লমেত চিড়া মহোৎসবের আয়োজন করা হয়, যাকে 
“দণু-মহোত্মব'ও বলা হয়। বঠমানেও এথধানকার সেই প্রধ্যাত উৎসব 
বজায় আছে। 

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ১৮৬৮ সাল থেকে বৈষ্ণবভক্তগণের আমন্ত্রণে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহোৎসবে যোগদান শুরু হয়, আর শেষ হয় ১৮৮৫ সালে। 
মধ্যে অবশ্য কয়েকবছর তার ইংরাজ শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের দরুণ, 
নানাকারণে তিনি এই উত্সবে যোগদ্দান করতে পারেননি । 

১৮৮৫ সালে যখন ঠাকুর তার ভক্তগণসহ এই মহোৎ্সবে যোগদানের ইচ্ছা 
প্রকাশ কেন, তখন তার কঞদেশে ব্যথার কথা স্মরণ ক'রে, কেউ কেউ তাঁকে 
এই বিষয়ে ণিরন্ত করার চেষ্টা করেন; কিন্তু রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ কিছু ভক্ত ঠাকুরের 
প্রস্তাবে সম্মত হয়ায়, ঠাকুর সকল ভক্তকে আশ্বীন দেন যে, তিনি দক্ষিণেশ্বর 
থেকে সকাল'সকাল কিছু আহার ক'রে পানিহাটীতে গমন করবেন এবং 
২/১ ঘণ্টাষাত্র থাকার পরেই দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসবেন? এমন কি, ভাবসমাধি 
যাতে ন। হয়, সে বিষয়েও বিশেষ সতর্ক থাকবেন । 

এইভাবে, ১৮৮৫ সালের জ্যেষ্টমাসের শুক ্রয়োদশীতে ভক্তগণসহ ঠাঁকুর 
নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর থেকে পানিহাটীর মহোঁৎসবে বেলা ছিপ্রহরে যোগদান 
করেন। ঠাকুরের জন্য পৃথক নৌকা ছাড়াও আরে! ছুখানি নৌকায় ঠাকুরের 
অনেক ভক্ত সেদিন পানিহাটাতে এসেছিলেন । সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ (ম্বামী 
বিবেকানন্দ ) খলরাঁম বস্থ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্তঃ মহেন্ত্রপাথ গুপ্ত 
( কথামৃতকার ) প্রতৃতি অনেকেই ছিলেন. এবং সকলেই অ্বস্থ ঠাকুরকে 
বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি যেন কীত্নানন্দে মত্ত না হন; কারণ, 
ভাবাঁবেশ ঘটলে গলদেঁশে বেদনার বৃদ্ধি হতে পারে। 

ঠাকুর সেদিন নৌকা থেকে নেমে প্রথমে ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত মণি সেনের বাড়ি, 
রাধাকাস্তের ঠাকুরবাড়ি প্রভৃতি ঘুরে যখন সেখানকার নাটমন্দিরের একপাশে 
দণ্ডায়মান হন, তখন এক কীর্ভনসপ্প্রদায়ের নৃত্যগীতে ভাবহীনত। ও প্রাণহীনতা 
লক্ষ্য ক'রে ঠাকুর অন্বস্তিবোধ করতে থাকেন? তাদ্দের মধ্যে জনৈক গোস্বামীর 
বিসদৃশ বেশকূষা, হাঁবভাব, ভাবাবেশের ভাগ প্রত্ৃতি দর্শন কারে ঠাকুর ব্যথিত 
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হন এবং কীর্ডনের পবিত্রতা! রক্ষার জন্য তিনি স্বয়ং নাটমন্দির থেকে নিষ্বাস্ত 
হয়ে এক লম্ষফে কীর্তনদলের মধ্যভাগে সহস! অবতীর্ণ হছন। কিন্তু অসুস্থ শরীরে 
এই সময় 'ভাঁবাবেশে তার বাহাপংজ্ঞা লোপ হওয়ায়, তার ভক্তগণ নাটমন্দির 
থেকে সঙ্গে সঙ্গে নেষে এসে তাকে বেষ্টন ক'রে দ্ীড়িয়ে থাকেন৷ এই সময় ঠাঁকুর 
অর্ধবাহ্ৃপশার় ফিরে সিংহবিক্রমে নৃত্য করতে শুরু করেন এবং মাঝে মাঝে সংজ্ঞা 
হারিয়ে স্থির হয়ে যেতে থাকেন । ভাবাবেশে নৃত্যকালীন তিশ্রি কীওনের দলের 
মজে তালে তালে কখনও অগ্রনর হতে থাকেন, আবার কখনও পশ্চাতে ফিরে 
আসতে থাকেন । এই ঘটনায় এ কীর্তন সম্প্রদদার সেই নকলভক্ত গ্োম্বামীকে 
পরিত্যাগ ক'রে ঠাকুরকে বেষ্টন ক'রেই শতগুণ উৎসাহে কীর্তনানন্দে মেতে ওঠেন । 

এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর, কীর্তনের দল থেকে ঠাকুরকে 
বিচ্ছিন্ন ক'রে, কিছুদূুরে অবস্থিত মহাপ্রভুর লোকাস্তরিত পার্ধদ রাঘব পণ্ডিতের 
বাড়িতে তাকে নিয়ে ধাওয়া হয় এবং সেখানে ভক্তদের প্রাণে আনন্দদানের পর, 
ঠাকুরকে নৌকাযোগে পুনরায় রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা আন্দাজ দক্ষিণেশ্বরে 
ফিরিয়ে আনা হয় ! সেদিন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ায়, ঠাকুরও ভাবাবস্থায় সেই 
বৃষ্টি ভোগ করেছিলেন । 

সেদিন উত্সবস্থলে নানা চরিত্রের লোক ঠাকুরের দেব-অঙ্গ স্পর্শ করার ফলে, 
সে রাত্রে ঠাকুরের গাত্রদাহ উপস্থিত হয় এবং নিদ্রাও অন্তছিত হয়। পাঁনিহাটার 
এই উৎসবের পরেই স্বানযাত্রা উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে প্রচুর ভক্তসমাগম হয় বটে, 
কিন্ত নানাকারণে ঠাকুরের ভাবের বিদ্ল ঘটায়, তিনি সেদিন পূর্বের মত কোন 
আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি । এরপর থেকেই ঠাকুরের গলদেশের বেদ্ন1 
বৃদ্ধি হয় এবং পুনরায় তাকে ডাক্তার দেখানো হয়। পানিহাটা মহোৎ্সবে 
বৃষ্টিতে ভেজীর ফলে এই বেদনাবৃদ্ধির আশঙ্কায়, ডাক্তার সেই লময় ভক্তগণকে 
এরূপ ঘটনান যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করেন 
এবং ভক্তগণ ও নেরূপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। 

এইভাবে মাসাধিককাল চিকিৎসা কর] সত্বেও, ঠাকুরের গলবেদনার কোন 
উপশম হওয়া দুরে থাক-_একাদশী, পুিমা ও অধ্াবস্তা প্রভৃতি তিথিতে 
বরং বেদনার বিশেষ বৃদ্ধি হতে থাকে । সেই সমর কোন কঠিন খাছ 
গলাধঃকরণ করা তীর পক্ষে কষ্টকর হতে থাকার, কেবলমাত্র দুধ-ভাঁত ও স্থজির 
পায়স আহার ক'রে ঠাকুর অতঃশর দিন অতিবাহিত করতেন। 

ভাক্তারেপা ঠাকুরকে এ সময় পরীক্ষা ক'রে অভিমত দেন যে, দিবারাত্র 
তক্তগণকে ধর্মোপদেশ দেবার জন্য বাগযন্ত্রের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহাপ্সের ফলে, 
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ঠাকুরের গলদেশে ক্ষত টির উপক্রম হয়েছে এবং সেজন্য বাকৃসংঘম ও সমাধি 
নিয়ন্ত্রণের বিশেষ গ্রয়োজন। এই সময় ডাক্তারগণ ঠাকুরের ফথাষথ ওঁষধ-- 
পথ্যাদিরও ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। কিন্তু প্রতিদিন যে হারে সেই সময় দক্ষিণেশ্বরে 
ভক্ত সমাগম হ'ত, তাতে তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ বন্ধ করতে পারেননি, বা আত্মহারা 
অবস্থায় সমাধি অবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি । ফলে, আবার ঠাকুরের 
গলব্যথা বুদ্ধি হয়। 

শ্ররাম$ঞ্চলীলায় এই ঘটনায় আমাদের ভক্তিশাস্ত্রের একটি কথ। মনে পড়ে 
যাঁয়। ভক্ত যেমন ভগবানকে লাভ কপ্গার জঙ্ত আগ্রহী, ভগবানও তেমন 
ভক্তসঙ্দ আকাঙ্খা করেন। ভক্ত ছাড় ভগবানের লীলগায় কোন মাধুষ নেই ; 
তাই নররূপী ভগবান শ্ররামকষখ দেহের এত কষ্টে মধ্যেও সব যঙ্ত্রণ। উপেক্ষা 
ক'রে ভক্তসঙ্গ অভিলাষ এবং ভক্তদের নিয়েই তার আনন্দের হাট ! 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠীকুরের এই গলরোগ হওয়ার পৃব পর্যন্ত 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে নানীমতের ধঞধসাধনের সময়েও নিজে শরীরের প্রতি কোন- 
দিনই দৃষ্টি দেননি ; এমনকি, সাধন শেবেও লোকশিক্ষার জন্য দীর্ঘদিন তিশি যে 
মাত্রায় পরিশ্রম করেছিলেন এবং ভক্তনমাগমে যে ভাবে তিশি আনন্দচিত্তে নৃত্য- 
গীতে নিজেকে মত্ত রেখেছিলেন, নরদেহের পক্ষে তা-ও এক অমানুষিক ব্যাপার। 
এই সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ তার 'লীলা প্রসঙ্গ গ্রন্থের একস্থানে উল্লেখ 
করেছেন :₹- 

“ঠাকুরের নিকটে এখন ধর্মপিপান্থ ব্যক্তি সকলের আগমন বড় স্বল্প হইতেছিল 
না। পুরাতণ ভক্ত সকল ভিন্ন, পাচ সাত বা ততোধিক নৃতন ব্যক্তিকে 
ধুলাভের আশায় দক্ষিণেশ্বরে তাহার ছ্বারে এখন নিত্য উপস্থিত হইতে দেখা 
যাইত। ১৮৭৫ শ্রীষ্টাবে শ্রীযুত কেশবের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কিছু কাল পর 
হইতে প্রতিদিন এঁব্ূপ হইতেছিল। সুতরাং লোকশিক্ষা প্রদানের জন্য গত একাদশ 
বসরের নিয়মিত কালে ন্বান, আহার এবং বিশ্রামের সত্য সত্যই অনেক সময়ে 
ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল। তছুপরি মহাভাবের প্রেরণায় তাহার নিদ্রা হ্বল্পই 
হইত। দক্ষিণেশ্বরে তীহার নিকটে অবস্থান কালে আমর! কতদিন দেখিয়াছি, 
রাত্রি গ্রায় ১১টার সময় শয়ন করিবার অনতিকাল পরেই তিনি উঠিয়া ভাবাবেশে 
পাদ্চারণ করিতেছেন-_ কখনও পশ্চিমের, কখনও উত্তরের দরজা খুলিয়া! বাছিরে 
ষাইতেছেন, আবার কখনও-বা শয্যাতে স্থির হইয়া শয়ন করিয়! থাকিলেও মম্পূর্ণ 
জাগ্রত রহিয়্াছেন। এরূপে, রাত্রের ভিতর তিন চারি বার শষ)ত্যাগ 
করিলেও রাত্র ৪টা বাজিবা মাত্র তিনি নিত্য উঠিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ মনন, 
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নাম-গুণ গান করিতে করিতে উষার আলোকের অপেক্ষা করিতেন এবং পরে 
আঘাঁদিগকে ভাঁকিক্গা তুলিতেন। অতএব, দিবসে বন বক্তিকে উপদেশ দিবার 
অত্যধিক পরিশ্রমে এবং র্রাত্রের অনিপ্রায় তাহার শরীর যে এখন অবসন্ন হইবে, 
তাহাতে বিচিত্র কি !”', 

স্বামী বিবেকানন্দও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষা ও তার কারণ সম্পর্কে তার 
“মাই মাষ্টার' নামক বক্তব্যে পরবর্তীকালে বিদেশে যে বিবরণ প্রকাশ ক'রেছিলেন, 
তার প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধত কর! হল । 

যথাঃ-“তীর জীবনে কোন বিশ্রাম ছিল না। তার জীবনের প্রথমাংশ কেটেছে 
আধ্যাত্মিকতা. অর্জনে, শেষাংশ ব্যয়িত হয়েছিল তার বিতরণে । দলে দলে লোক 
আসত তীর উপদেশ শুনতে, কোন কোন সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্ট! তিনি 
তাদের সঙ্গে কথা বলতেন । ছু-একপিনের জন্য নয়, মাসের পর মাঁস এই রকম 
চলতে লাঁগল ; ফলতঃ কঠোঁর পরিশ্রমে তার দেহ ভেঙে পড়ল। ক্রমে তীর গলায় 
একটা ঘ। হ'ল, অনেক বোঝানে! সত্বেও তিনি নিজের সম্পর্কে ছিলেন উদ্দাসীন। 
আমরা যা তার কাছে সব সময় থাকতাম, তার কষ্ট লাঘব করার জন্য লোকের 
সঙ্গে দেখা-সাক্ষীৎ বন্ধ করতে চেষ্ট। করলাম; কিন্ত যখনই তিনি শুনতেন, লোকে 
তার দর্শনপ্রীর্থ,_তিনি তাদের কাছে আসতে দেবার জন্য বলতেন, তার! এলে 
তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন । যদি কেউ বলত, “তারা কি আপনাকে র্রাস্ত 
করবে না?-তিনি হেসে বলতেন, “এই দেহ এরকম শত শত ক্লাস্তির বোঝ! 
বছন করেছে। যদি এই দেহ পরের সেবায়,ব্যমিত হয়, তবে তো আমি ধন্য ! 
একটা প্রাণের উপকারে আমি এ রকম হাজার হাজার দেহ উৎসর্গ করতে পারি ।” 
একবার একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ভীকে বলল, "মহাশয়, আপনি তো একজন মহান্‌- 
যোগী--আপনি আপনার দেহের ওপর মনের প্রভাব বিস্তার ক'রে রোগটা সারিয়ে 
ফেলুন না।” প্রথমে তিনি কোন উত্তর দিলেন নাঃ বাঁর বার এ. একই কথা শুনে 
তিনি নআ্রভাবে বললেন, বন্ধু, আমি তোমাকে জ্ঞানী ভাবতাম, কিন্তু দেখছি__- 
তুমি একজন সাধারণ মানুষের মতই কথা বল্ছ। ভগবানের জন্যই এই দেহ 
উৎসর্গীকৃত । তুমি কি বলতে চাও, আমি আবার দিতি নেব? এই দেহ 
বিশ্বের সেবার জন্য উৎসগীক্কত।” 

“তাই তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগলেন, চারিদিকে এই সংবাদ 
প্রচারিত হয়ে গেল যে, তীর দেহত্যাগ আমন্ন ;ঃ তাই আগের চেয়ে আরো বেশী 
বেশী লোক তীর কাছে আস্তে শুরু করল। ভারতে এই ধরণের ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তিদের কাছে তার উপদেশ শোনার জন্য লোকের! কি ভাবে. ভীড় করে এবং 


৪ 


জীবৎকালেই তীদ্দের ঈশ্বরজ্ঞানে পুজা করে” তা তোমরা কল্পনাও করতে পাঁর 
না। হাজার হাজার মানুষ শুধুমাত্র তাদের কাপড়ের জাচলটুকু স্পর্শ করার জন্ত 
প্রতীক্ষা করে। এই ধরণের ধর্মানুরাগ থেকেই চ্ছ্ি হয় প্রকৃত আধ্যাত্িকতা |... 
**নিজের দেহের প্রতি বি্বৃয়াত্র নজর ন! দিয়ে, তিনি উপদেশ দিয়ে যেতে 
লাগলেন। আমরা তাকে বিরত রাখতে পারতাম না। দুর-দুরাস্তর থেকে 
অনেকে আসত, তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর ন। দিয়ে বিশ্রাম নিতেন না। তিনি 
বলতেন, “যতক্ষণ আমার দেহ সক্ষম থাঁকবে, ততক্ষণ আমি উপদেশ দেব ।' আর 
তিনি তার কথ! অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন । 

“একদিন তিনি আমাদের জীনালেন যে, তিনি সেইদিন দেহত্যাগ করবেন 
এবং পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনি সমাধিস্থ হলেন । এইভাবে সেই 
মহাপুরুষ আমাদের ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন ।” 

( বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ-_-২র় খণ্ঁ--আমার গুরুদেব ) 

এখানে স্মরণ কর! দরকার যে, স্বামীজী বিদেশীয়গণের কাছে খুব সরলভাবে 
তার এই বক্তব্যটি রেখেভিলেন সম্ভবতঃ এইজন্যে যে, ঠাকুরের দেহরক্ষার 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হ্বদয়ঙ্গম করা তৎকালীন বিদেশীয়গণের কাছে কঠিন হত । 

ষাইহোক, দক্ষিণশ্বরে থাকাকালীন ঠাকুর তীর আপনর বিদাঁয় গ্রহণের কথা স্মরণ 
করেই যে তাঁর জন্য নিজে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায় স্বামী 
সারদানন্দ রচিত 'লীলাপ্রসঙ্গ-গ্রন্থের একস্থানে। যথাঃ--“অত্যধিক পরিশ্রমে 
তাহার শরীর যে ক্রমে অবসন্ন হইতেছিল, ঠাকুর তদ্ধিষয় আমাদিগের কাহাকে না 
বলিলেও উহার পরিচয় শ্রীশ্রীজগদশ্বার সহিত তাহার প্রেমের কলহু আমরা কখনও 
কখনও শুনিতে পাঁইতাম, কিন্তু সম্যক্‌ বুঝিতে পারিতাম না । পীড়িত হইবার 
কিছুকাল পূর্বে একদিবস দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের জনৈক 
দেখিয়াছিল, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়৷ ছোট তক্তাখানির উপর বসিয়া কাহাকে সম্বোধন 
করিয়া আপনমনে বলিতেছেন, যত সব এদৌ লোককে এখানে আন্বি, একসের 
দুধে একেবারে পাচসের জল, ফু" দিয়ে জাল ঠেলতে ঠেলতে আমার. চোক্‌ গেল, 
হাঁড় মাটি হ'ল--অত কর.তে আমি পাব্ব না, তোর সথ থাকে, তুই করগে যা! 
ভাঁল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের ছুই এক কথা! ব'লে দিলেই ( চৈতন্য ) হবে !” 

*অন্য একদিবসে তিনি সমীপাগত ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "মাকে আজ 
বলিতেছিলাম-_-বিজয়, গিরিশ, কেদাঁর, রাম, মাষ্টার এই কয়জনকে একটু একটু 
শক্তি দে, যাতে নৃতন কেহ আসিলে ইহাদের দ্বার! কতকটা তৈয়ারী হইয়া আমার 
নিকটে আসে ।” 


১৬ 


শীতীরায়কষ্*লীলার শেষ অধ্যায়-২ 


“রূপে লোকখিক্ষার সহায়তা প্রদানের বিষয়ে ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রী-ভক্তকে 
এক সময় বলিয়াছিলেন, “তুই জল ঢাল, আমি কাঁদা করি ।” 

*্ধর্মপিপান্ুগণের জনতা দক্ষিণেশ্বরে প্রতিদিন বাঁড়িতেছে দেখিয়া তীহার 
গলদেশে প্রথম বেদনা অনুভবের কয়েকদিন পরে একদিবস ভাবাবিষ্ট হইয়া ছিনি 
প্রীজগন্সাতাকে বলিয়াছেন, “এত লোক কি আন্তে হয়? একেবারে ভিন্ড 
লাগিয়ে দিয়েছিস? লোকের ভিড়ে নাঁইবাঁর খাবার সময় পাইনা! একটা 
তো! এই ফুটো ঢাঁক ( নিজ শরীর লক্ষ্য করিয়া ) রাঁতদিন এটাকে বাঁজালে আর 
কয়দিন টিকবে? ?” 

সত্যই, অবতারের ম্বরূপ সাধারণের কাছে অপরিজ্ঞাতই থাকে । তাই ধার 
জীবন জগন্সাতার নিত্যস্জলাভে সমৃদ্ধঃ সেই জগন্মীতার কাছে ত্বার এক্‌প অভিমান 
প্রকাঁশ ম্বীভাবিক হলেও, তাঁর কাছে লৌকসংগ্রহ করাটাও এই বিচিত্র লীলার 
একটি অর্গ। ধর্মশক্তিসঞ্চালনে ঠাকুর যে কেবলমাত্র শ্রীশ্রী মা সারদ দেবী এবং 
ত্যাগী সন্তানদের শক্তিস্তভরূপে গ'ড়ে তুলেছিলেন, তাঁ নয়; গৃহীভক্তদ্দের মধ্য 
থেকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশচজ্জ্র ঘোষ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র দন্ত 
ও মহেজ্জরনাথ গুপ্তকেও অধ্যাত্-উপলন্কির মাধ্যমে লোকশিক্ষার কাজে নিযুক্ত 
কর্‌তে আগ্রহী ছিলেন। অর্থাৎ, ত্যাগী ও গৃহী__ উভয় শ্রেণীর মিলিত নেতৃত্থে 
ধর্মজগতে নতুন আলোড়নের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । ত্যাগী ও গৃহী--উভয় ভক্তদের 
জীবন যে একটি মূল মধুর এক্যতান, যাঁর উৎস এবং অবলম্কন--সকল আনন্দের 
উৎস শ্বয়ং সচ্চিদানন্দরপী শ্রীরামকৃষ্ণ» সেই অপূর্ব কথাটি ঠাকুর তার শারীরিক 
দুর্বলতা উপলক্ষ ক'রে, সমন্বয়ের মূলভাবরূপে প্রকাশ করেন। ৃ 

দক্ষিণেশ্বর পর্বে অন্যান্য নীনা লীলার মধ্যে যেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য» সেটি 
হ'ল- মহাঁসমীধিকালের পূর্বলক্ষণাঁদি সম্পর্কে ঠাকুর কতৃক ভক্তদের অবহিত কর] । 
তিনি পরিফার তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখন তিনি যাঁর-তার হাতে আহার 
কর্বেন, কলকাতায় রাত্রিবাস কর্বেন এবং নিজের খাবারের অগ্রভাগ অপরকে 
দিয়ে, পরে নিজে গ্রহণ করুবেন--তখনই তিনি এই স্থুল দেহ ত্যাগ করুবেন। 
তিনি শ্রশ্রীমা সারদা দেবীকে আরও একটি লক্ষণ জানিয়ে বলেছিলেন যে, যখন 
অনেক লোক তাকে দেবতা জ্ঞান কর্বে, তখন তাঁর অস্তর্ধানের বিলম্ব ঘটবে না। 
ঠাকুর আরো! একটি কথ! বলেছিলেন-_-শাওয়ার সময় হাটে হাড়ি ভেঙে দিয়ে 
যাব+। প্রকৃতপক্ষে, তীর এই ভবিস্কাৎব।ণীগুলি দৈববাণীর ন্ভায় বাস্তবে পরিণত 
হবার পরেই তাঁর দেহরক্ষা! হয়। অবতারপুকুষের প্রাকৃজস্তলীলার এটি. একটি 
বৈশিষ্ট্য । 


১৬০ 


পরর্তাকালে দেখা যায়, অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর সকলের হাতেই আহার গ্রহণ 
ক'রেছেন, চিকিতসার্থে শেষদিকে দীর্ঘদিন ( দেহরক্ষার দিন অবধি) কলকাতায় 
রাত্রিবী করেছেন এবং ঘটনাচক্রে একদিন নিজের আহারের অগ্রভাগ প্রিয় শিল্ঠ 
নরেজ্নাথকে দিয়ে, পরে নিজে আহার করেছেন। আবার, ঠাকুরের অন্ধের সময় 
কয়েকজন ভক্ত একদা দক্ষিণেশ্বরে মিষ্টান্ীি নিয়ে ঠাকুরকে দর্শন কর্তে গিয়ে 
খন শোনেন ষে, ঠাকুর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় চলে গিয়েছেন, তখন সেই 
ভক্তেরা সেখানে তাঁর ফটোর সন্মথেই সেই মিষ্টান্ভোগ তীকে দেবতাজ্ঞানে 
নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন । এই সংবাদ শুনে ঠাকুর পরে অন্তান্ 
ভক্তদের বলেছিলেন, “ওর। মা কালীকে ভোগ নিবেদন না কারে ছবিকে কেন 
দিলে? আর, যাওয়ার সময় “হাটে হাঁড়ি ভেঙে” সত্যই তিনি তার নিজমুখে 
আত্মপরিচয় প্রকাঁশ ক'রে ধান_-যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেঁই ইদানীং এই দেছে 
রামকৃষ্ণ ।' স্থতরাং লীলাবসানের সব কটি পূর্বলক্ষণের বিবরণ পূর্বেই ভক্তদের 
জ্ঞাত করা--একটি মহাঁযুগচক্র পরিবর্তনের অপূর্ব ইঙ্গিত এবং এটিও. সত্যই তার 
দৈবলীলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট । 

দক্ষিণেশ্বর পর্বের আরো! অনেক কাহিনী নান! গ্রন্থে দৈবলীলারূপে বিবৃত 
হলেও, সবগুলির বিস্তারিত আলোচন! করা এখানে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র 
প্রাকৃ-অস্তলীলার প্রধান বিষয়গুলির উপরই এখানে গুরুত্ব দেওয়। হল অতি 
সংক্ষেপে । ৃ 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গলরোগের নিয়মিত চিকিৎসা হলেও, রোগের প্রাবল্য 
কুমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খাওয়া-দাঁওয়াও গ্রাধই বন্ধ হয়ে যাঁয়। এই সময় 
গাকুরের কণঠতালুদেশ থেকে রক্তক্ষরণ হওয়ায়, ভক্তের! বিশেষ চিস্তিত হয়ে 
পড়েন । এই সম্পর্কে “লীলাপ্রসঙ্গ” গ্রন্থে উল্লেখ আছে_ 

“নরেম্দ্রনাথ রাম, গিরিশ, দেবেন্দ্র, মাষ্টার (মহেছু) প্রভৃতি উপস্থিত সকলে 
বশেষ চিস্তিত হইলেন এবং পরামর্শে স্থির হইল, কলিকাতায় একখানি বাঁড়ি 
চাঁড়া লইয়া! অচিরে ঠাকুরকে আনয়নপূর্বক চিকিৎসা করাইতে হইবে ।-***.*.* 
[রেজ্ছনাথকে বিষঞ্জ দেখিয়া জনৈক যুবক কারণ জিজ্ঞাসা! করিলে তিনি বলিলেন, 
ধাহাকে লইয়া এত আনন্দ, তিনি বুঝি এইবার সরিয়া যান ; আমি ভাক্তারী 
ম্থ পড়িয়া এবং ডাক্তার বন্ধুগণকে জিজ্ঞ/স1 করিয়া জানিয়াছি, এরূপ করোগ 
মে ক্যান্সারে পরিণত হয়ঃ অস্ত রক্তপড়ার কথ! শুনিয়। রোগ উহাই বলিয়া 
ন্দেহ হইতেছে ; এ রোগের ও্ধধ এখন ও আবিষাঁর হয় নাই। ” 

অর্থাৎ ঠাকুরের রোগটি ম্বামীজীই সঠিক ধারণা করেছিলেন এবং তার ষে 
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কোনি চিকিৎসা নেই, তাও জানতেন । এরপরেই ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে 
স্থানাস্তরিত কারে স্থচিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আস্তে সকল ভক্তই 
আগ্রহী হন এবং সেইমত ব্যবস্থাদিও হয়। ঠাকুরের পরম ভক্ত ও গৃহীশিষ্য 
রামচন্দ্র দত্ত তীর ব্রীশ্রীরামকুষ্, পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তাস্ত"গ্রস্থে এই বিষয়ে 
সবিস্তারে যা উল্লেখ ক'রেছেন, তা অত্যন্ত মর্মষ্পর্শা। সেই বিস্তারিত বিবরণের 
একটি অংশ-_যথ! £--“একদিন অপরাহ্বে আমরা পরমহংসদেবকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম। তিনি একাঁকী বসিযমাছিলেন। প্রণাম করিয়া 
আমর] উপবেশন করিলে; তিনি কহিলেন, “দেখ, আমি মা'কে কহিতেছিলাম ষে, 
আর আমি লোকের সহিত কথ! কহিতে পারিনা । গিরিশ বিজয়, কেদাঁর, 
মহেন্দ্র এবং (আর একটি শিষ্যের নাম “রামচন্দ্র উল্লেখ করিয়া, ) ইহাঁদিগকে একটু 
শক্তি দে। ইহারা উপদেশ দিয়! প্রস্তুত করিবে, আমি একবার স্পর্শ করিয়া 
দিব।, আমরা আশ্চর্য হইয়। রহিলাম। তখন আমর তাহার এ প্রকার কথার 
তাঁৎপর্্য কিছুই বুঝিতে পারিঙ্গাম না। তিনি যে আমাদের অকুলে নিক্ষেপ 
করিয়া পলাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহ। কে জানিত ? 

“ইহার কিছুদিন পরে তিনি গলদেশে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। 
প্রথম কয়েকদিন মে বিষয়ে কিছুই মনোষোগ করা হইল ন।। ক্রমে বেদন! 
বৃদ্ধি হ্যায় খাছ গলাধঃকরণ কর! অতিশয় ক্লেশকর হইয়া পড়িল। কঠিন 
দ্রব্য আহার করিতে অপারগ হইলেন এবং তরল পদার্থ ঘারা জীবনরক্ষা করিতে 
লাঁগিলেন। এই বেদনা ক্রমে গণ্ডমালায় পরিণত হইল । ইহাদের মধ্যে একটি 
বিচি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া! পাকিয়! উঠিল এবং গল্পনালীতে ফাটিয়া! উহা 
হইতে পৃ*জ নির্গত হইতে লাগিল। চিকিৎসার নিমিত্ত প্রথমে ভাক্তার রাখালদাঁস 
ঘোষ কিয়দিবস্‌ যাঁতায়াত করিয়াছিলেন । তিনি অকৃতকার্য হইলে হোমিও. 
প্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচজ্জ্র মজুমদার দীর্ঘকাল চিকিৎস। করিয়াও 
বিশেষরূপে উপকীর করিতে পারিলেন না। রোগের বুদ্ধি এবং তীহার শারীরিক 
দৌ্বল্য হওয়ায় ভক্তরা! বড়ই চিস্তিত হইলেন। তীহাঁর শরীর ছূর্বল হইতেছিল, 
তথাপি কীর্তন করা অথব! উপদেশ।দি দেওয়া একদিনও বন্ধ করেন নাই। ষে 
দিন আতিশয় মাতামাতি হইত, সেইদিন রোগের যন্ত্রণাও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত, 
তজ্জন্য অশেষ প্রকার ক্লেশ পাইতেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাহ। ভুলিয়া গিয়া 
পূর্বের ন্যায় আনন্দ করিতেন । 

“ঘত দিন যাইতে জাঁগিল, ব্যাধিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া তীঁহীর শরীর 
একেবারে যারপরনাই অব্ুস্থ হইয়া আসিল । সময়ে সময়ে এত অধিক পরিমাণে 
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শোঁণিতন্রাব হইত যে, পরদিবস অতি ক্লেশে শ্যাত্যাগ করিতেন । কিছুতেই 
ব্যাধির উপশম 'না হওয়ায় আমরা কাঁলীপদ, গিরিশ ও দেবেন্দ্র সহিত পরামর্শ 
করিয়া স্থির করিলাম যে, একজন বহুদর্শা ইংরাজ ভাঁক্তারের ছার? ব্যাধি নিরূপণ 
করা কতব্য। এই স্থির করিয়!। পরদিবস প্রাতঃকাঁলে আমর! দক্ষিণেশ্বরে গমন 
করিয়া দেখিলাম যে, পরমহংসদেব অতি বিষগ্নভাবে একাকী বসিয়া আছেন। 
সেদিনকার ন্যায় অমন হৃদয়বিদারক ভাব ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। 
আমর! আঁনন্দমময়ের বিরসবদন দেখিয়া চতুদিক শুণ্যবোধ করিলাম । কি বলিয়া 
সম্ভাষণ করিব, ভাবিয়া অস্থির হইলাম। চলিত সামাজিক কথা, “কেমন 
আছেন ?-_তীহার অবস্থ!। দেখিয়া বলিতে পারিলাম ন1। কিন্ত তিনি আপনি 
কহিলেন, “গতকল্য প্রীয় এক পোয়। বুক্ত উঠিয়াছিল'। মে সময়টি শ্রাবণ মাসের 
শেষ, সর্বদাই বুটি হইতেছিল এবং গঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়ায় বাঁগানের উপরেও 
জল উঠিয্াছিল। তাহার একে গলনালীর পীড়াঃ তাহাতে অমন বর্ধা, একতল৷ 
আর্রস্থান তাহার পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর জ্ঞান করিয়া আমর! কাতর হইয়া 
বলিলাম, “যদি অনুমতি করেন, তাহ। হইলে একটি কথা বলি'। তিনি মস্তক 
নাড়িয়া আদেশ করিলেন । আমর! কহিলাম, “দিনকতক কলিকাতায় যাই 
যর্দি অবস্থিতি করেন, তাহা! হইলে ইংরাজ ভাক্তার ছারা আপনার চিকিৎ্স! 
করান যাঁয়। এ প্রকারে আর ময় নষ্ট কর! উচিত হইতেছে ন। বলিয়! বোঁধ 
হইতেছে।” 

হায়! কি অশুভক্ষণেই সেই কথা আমাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল ! 
আমর! যদি তাহা না বলিতাঁম, হয়ত তাহার দক্ষিণেশ্বর পরিত্যা করা হইত ন!। 
আমরা অগ্রপশ্চাৎ না বুঝিয়া মনের আবেগে একটা কথা বাহির করিয়া পরিণামে 
এত যন্ত্রণা, এত মর্ধাঘাত পাইতেছি এবং যন্ত্রণা পাইয়াও তাহার বিরা 
হইতেছে না। অথব। কি বলিতে কি বলিয়াছি, ইহা তাহার ইচ্ছা । তাহার 
ইচ্ছ! ব্যতীত ত্াহীর আসন পরিবর্তন করা কি একজন ভূত্যের কর্ম? কখন নহে। 
এ প্রস্তাবে তিনি মহা আনন্দিত হুইয়া বাঁগবাজার এবং গঙ্গার সন্নিহিত একটি বাঁড়ি 
ভাঁড়! লইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং তাহার ভ্রাতুপ্প,ত্র রামলালকে ভাকাইয়া 
তখনই পঞ্জিকা দেখিতে বসিলেন ৷ শনিবার বেল তিনটার পর দিন স্থির হইল। 
সেদিন বৃহম্পত্তিবার, স্থতরাং মধ্যে একটি দিন রহিল। আমরা তৎক্ষণাৎ তথা 
হইতে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগমন করিয়া! বাগবাজারের রাঁজারঘাটের পূর্বগলির 
ভিতরে একটি নৃতন ছিতঙ্গ বাড়ি ভাড়া লইলাম। পরমহংসদেব শনিবার 
প্রাতঃকালেই কলিকাতায় আনিয়। পৌছিলেন। তিনি ভাঁড়াটিয় বাড়িতে গমন- 
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পূর্বক কহিয়াছিলেন, “আমাকে কি এরা গল্ীষাত্রা করিয়াছে? এ বাটাতে আফি 
থাকিতে পারিব না।” কি কারণে তিনি যে এ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা 
জানি না। তিনি তখনই বলরাঁমবাবুর বাঁটাতে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন |” 

উপরোক্ত ঘটনার বিবরণ থেকে ভগবান ও ভক্তমণ্ডলীর তৎকালীন মনো- 
জগতের একটি নিখুত চিত্র পাওয়া যায়। ভক্তগণের আহ্বান যেমন সেদিন 
ভগবান-্রীরামরুঞ্চ উপেক্ষা করতে পারেন নি, আবার ভক্তগণের আহবানে ভগবনি 
সাড়া দেওয়াতেও ভক্তদের প্রাণে অস্থিরতা! প্রকাশেরও ইঙ্গিত পাঁওয়। ষাঁয়। তাই 
ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের খেদোক্তি_হীয় ! কি অশ্তুভক্ষণেই সেই কথা আমাঁদের মুখ 
হইতে বাহির হইয়াছিল! আম্র1 যদ্দি তাহা না বলিতাম, হয়তো তীহার 
দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করা হইত না । আমরা অগ্রপশ্চা্ না বুঝিয়া মনের আবেগে 
একটা কথ! বাহির করিয়া পরিণামে এত যন্ত্রণা, এত মর্শীঘাত পাঁইতেছি এবং 
পাইয়াও তাহাঁর বিরাম হইতেছে না। অবশ্ত এটিও “ঠীকুরের লীলা” বুঝতে 
পেরেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের ভেতরে চৈতন্যের উদয়--“কি বলিতে কি বলিয়াছি, 
ইহা তাহার ইচ্ছা । তাহার ইচ্ছা ব্যতীত তাহার আপন পরিবর্তন করা কি 
একজন ভূত্যের কর্ম? কখন নহে ।” প্রকৃতপক্ষে, এইটাই এখানে অমৃততত্ব ; 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই বড়। 

প্রসঙ্গত; বলা আবশ্তক যে, পূর্বে উল্লিখিত স্বামী সারদানন্দ রচিত “লীলা 
প্রসঙ্গ'-গ্রন্থে এবং ভক্তপ্রবর শ্রীরামচজ্জ্র দ্ত রচিত “পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত" 
গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় ষে, ঠাকুর যে পীাচজন গৃহীভক্তকে শক্তিসঞ্চারের দ্বারা 
লোকশিক্ষার জন্য নির্ি্ই করেছিলেন, তীর! গ্রব্ৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে ঠাকুরের 
চাপরাশ'-ই পেয়েছিলেন । ছুটি গ্রন্থেই যে পাঁচজন ভক্তের নাম পাওয়া যায়ঃ 
তারা হলেন-_শ্রীমছেন্দ্রনাথ গপ্ত, শ্রাবিজয়কুষ্খ গোম্বামী, শাগিরিশচজ্জ ঘোষ, 
শ্রীরামচত্র দত্ত ও শ্রীকেদারনাথ চাট্রীপাধায়, খাঁর! ঠাকৃরের প্রাকঅন্তলীলায় স্বতঃই 
জড়িত হয়ে পড়েছেন আঁধার অনুসারে । তাই তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে 
নিবেদিত হ'ল শ্রয়োজনবোধে | 

প্রথমেই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সংক্ষিপ্ত প্রণঙ্গে আদি, ধিনি ছিলেন ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং গৃহীশিষ্যদের মধ্যে বিশেষ অস্তরঙ্গ। 

১৮৫৪ সালের ১৪ই জুলাই কলকাতার পিমুলিয়া পজীতে শিবনারায়ণ দাস 
লেনে পিতৃগৃহে তার জন্স ; পরে ঝামাপুকুরে ১৩২ নং গুরুপ্রসাঁদ চৌধুরী লেনের 
বাঁড়িটি কিনে তাঁর পিতা সেখানে উঠে আসেন এবং বর্তমানে সেটাই “কথাস্বত- 
ভবন" নাষে পরিচিত । 


চপ 


কৃতী ছাত্র হিসাবে মহেন্্রনাথ হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেণিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় ১ 

এফ. এ' পরীক্ষায় পঞ্চম এবং প্রেসিডেন্দী কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় 

স্থান অধিকার করেন। আইন পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হওয়ার আগেই তিনি এক 
সওদাগরী অফিসে প্রথম চাকরী গ্রহণ করেন এবং পরে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী 

হয়ে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ইংরাজী বিগ্যালকে প্রধান শিক্ষকের পদ এবং বিভিন্ন 

কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ব্রাঙ্মনৈতা আচার্য কেশবচচ্জ্র সেনের 

ভগ্রী-সম্পর্ধীয়! শ্রীমতী নিকুঞ্ধ দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তাঁর 

মাতামহ ছিলেন হাঁলিশহরের স্থপ্রসিদ্ধ মাতৃসাঁধক শ্রীরামপ্রদাদ সেনের ভ্রাতাঁর 


বংশধর । 
মহেজনাথ প্রথমে আচার কেশবচন্দজ্রের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্বের পরিচয় 


জানতে পারলেও, এ বিষয়ে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল না। একদা! সাংসারিক 
অশাস্তিতে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে বরানগরে তীর ভঙ্নীপতি, শ্রীরামরুষ্তভক্ত 
কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন 
এবং সেইসময় নিদারুণ মানসিক অশান্তির জন্ক তিনি আত্মঘাতী হওয়ার উদ্দে 
মনে মনে বাসনাও পোষণ করেছিলেন । ঠিক এই মানসিক দুর্বলতার সময়েই 
১৮৮২ সালে একদিন কয়েকটি বাগানে বেড়াঁবার কাঁলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
প্রীরামকষ্চের সঙ্গে তীর প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় এবং তারপর থেকেই তার 
জীবনের মৌড় ঘুরে যায়। ক্রমাগত ঠাকুরের বিশেধ সান্নিধ্য লাভ ক'রে এবং 
ঠাকুরের কৃপাঁবলে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চস্তরে উন্নীত হন এবং ঠাকুরকে 
্থয়ং ঈশ্বররূপে উপলব্ধি করেন। ঠাকুরের নির্দেশ নুসারে তিনি 'গাহ্‌স্থ-সন্ন্যাস' 
গ্রহণ ক'রে সংসারে বাস ক'রেও সংসারের মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন এবং নিজে 
'জ্রামকুষ্ণমর় রূপে নিয়ত বিরাজ করতেন। 

পরম মেধাবী মহেঙ্জ্নাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেই বা' অন্স্থানেও ভক্তীপরিবেষ্টিত 
ঠাকুর শ্রীরামরুষেরর শ্রীমুখ নিঃস্থত উপদেশ এবং কথোপকথনগুলি গভীর মনোযোগ 
সহকারে শুনতেন এবং দিন-লিপিসহ প্রতিদিন নিজের ডাইবীতে সেগুলি লিখে 
রাখতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি সেই লেখাগুলি বাংলাভাষায় পাঁচটি 
খণ্ডে বৃহৎ আকারে প্প্রত্রীরামরুঞ্ণ কথাম্বত” রচনা ও প্রকাশ করেন। নিজের নাম 
প্রকাশে অনিচ্ছার জন্য “কথামত পুস্তকে তিনি নিজের নাম শ্রীম হিসাবে 
ব্যবহার করেছেন এবং সেখানে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন। কথামত- 
গ্রণয়নই তার জীবনের স্বশেষ্ট কীতি। 

১৯৩২ সালের ৪ঠ। জুন কলকাতার নিজ বাড়িতে ভার দেহত্যাগ হয়। 


৩১ 


ঠাকুরের গৃহীসম্তীনদের মধ্যে একমাত্র মহেজ্্রনাথের নশ্বরদদেহ কাশীপুর মহাশ্মশীনে 
ঠাকুরের সমাধিমন্দিরের পাশেই আহ্বতি দেওয়া হয়। 
ব ৬ নী 

এবার মহাত্মা বিজয়রুষ্ণ গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করছি, যিনি 
ছিলেন মহাঁপ্রতু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পার্যদ প্রসিদ্ধ অধৈতাচার্ধের বংশধর, 
হ্বয়ং বিখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্ম-প্রচারক এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণীশ্রয়ী | 

১৮৪১ সালের ২রা আশষ্ট ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে, নদীয়া জেলার শিকারপুর 
গ্রামে মাঁতুলালয়ে তার জন্ম ; পৈতৃক নিবাস শাস্তিপুর | 

গ্রথম জ'বনে তিনি ত্রাক্গধর্ণ গ্রহণ করেন এবং আগচার্ধের পদ অলঙ্কত করেন ; 
কিন্ত পরে ব্রা্মনেত। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তার মতবিরোধ হওয়ায় তিনি 
«সাধারণ ব্রাহ্ম সমা্জ' প্রতিষ্ঠা করলেও, পরবর্তাকালে গয়্াতে এক যোঁগীর কাছে 
দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সাধন-ভজনে ব্রতী হন। 

ব্রাঙ্মদমীজে থাকাকালীন কেশবচন্দ্রের অনুসরণে বিজয়রুষ্ণ দৃক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ্ের সঙ্গে মিলিত হন এবং তার জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে । ঢাকায় 
অবস্থানকালে একদিন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ অবস্থায় ধ্যান করার সময়, বিজয়- 
কষ সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন পান ; এর পরেই শ্যামপুকুরে এসে 
তিনি সর্বসমক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে পতিত হন এবং নিজের বক্ষে ঠাকুরের 
শ্রীচরণ ধারণ করলে ঠাকুর সমাধিস্থ হন। এই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ 
দেহধারী 'ঈশ্বরাবতার, জ্ঞানে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তিনি বলেছিলেন “বুঝেছি, 
আপশি কে! আর বল্তে হবে না।” 

আমরণ ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত বিজয়কৃষের শ্বীক্ুতি:_-“দেশ- 
বিদেশ, পাহাড় পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধুংমহাত্মা দেখলাম) কিন্ত এমনটি 
আর কোথাও দেখলীম না। এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছি, তাঁরই 
কোথাও ছু-আনা, কোথাও এক-আন! কোখাশড এক-পাই, কোথাও আধ-পাই 
মাত্র ; চার-আনাও কোন জায়গায় দেখলাম না” 

ঠাকুরও বিজরকৃষ্ণকে অত্যন্ত স্রেহ করতেন $ সব সময় তাকে ধর্মোপদেশ 
দিতেন) তার সঙ্গে হরিনামে নৃত্য করতেন এবং সর্বোপরি তীকে 'পরমহংসের 
মত উচ্চ আধার; জ্ঞান করতেন । 

ঠাকুরের প্রভাবে পরবর্তীকালে বিজয়কুষ্ণ “ব্রাহ্মধর্' 'ত্যাগ করেন এবং 
তীরই নির্দেশে বৈষ্ণব ধর্মের সাধনায় ব্রতী হয়ে আধ্যাত্মিকতার চরম শীর্ষে 
উন্নীত হন। 


৩২ 


শেষ জীবনে বিজয়ক্ক্চ পুরীত্তে সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৮৭৪ 
সালের ৪ঠ1 জুন পুরীধাঁমেই দেহরক্ষা করেছিলেন । 
ক নি ঙ 

এবার ভগবান শ্রীরাঁমরুঞ্*-লীলায় গৃহীভক্তদের মধ্যে বিশিষ্ট লীলা সহায়ক 
ভক্তভৈরব গিরিশ চন্দ্র ঘোঁষের সংক্ষিপ্ধ প্রসঙ্গ করব, যিনি ছিলেন একাধারে 
প্রখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও কবি। : 

১৮৪৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, উত্তর কলকাতার বাঁগবাজারে ১৩ নং 
বোসপাড়া লেনে গিরিশচচ্জ্র জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, 
মাত্র ১৫ বছর বয়সে ছাত্রাবস্থাতেই তার বিবাহ দেওয়া হয়। প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় অকৃতকার্ধ হয়ে গিরিশচন্দ্র লেখাপড়া ত্যাগ করেন এবং বাড়িতেই 
সাহিত্যচ্চা ও ইংরাজী বিদ্যাশেখা শুরু করেন। ক্রমে কুসঙ্গীদের সংস্পর্শে তিনি 
মগ্যপায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেন এবং কয়েকটি অফিসে চাকরী করার পর, 
অবশেষে প্রথমে সখের ও পরে পেশাঁদারী থিয়েটারে তিনি অভিনেতারূপে যোগ 
দেন। এই সমন্ন তিনি নাটক, সঙ্গীত, কবিতা প্রতৃতি রচনায় যথেষ্ট খ্যাতিলাভও 
করেন । 

প্রথম জীবনে গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ নাস্তিক হলেও, ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি 
আঘাত পাওয়ার পর্ন, তার মন বিক্ষিপ্ত হয়| ছুটি ভ্রাতা, ছুটি ভগ্মী, একটি পুত্র 
ও অবশেষে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, তিনি যন্ত্রণা লীঘবের জন্য বেশীমাত্রায় মস্তপাঁন ও 
কাব্যচায় ডুবে থাকংতেন। এরপর তিনি পুনরার বিবাহ করেন এবং পুর্ণোদ্যমে 
থিয়েটারের কাজে যোগ দেন। এই সময় বঙ্গদেশে গিরিশচজ্্র একাধারে প্রসিদ্ধ 
কবি, নাট্যকার ও প্রতিভাশালী অভিনেতাবরপে সুপ্রতিচিত হলেও, মগ্যপায়ী 
গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত চরিত্রে কোন পরিবর্তন আঁসেনি। কিন্তু তারপরেই 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে ও তীর কৃপালাঁভ ক'রে গিরিশচজ্জের 
জীবনে এমন আমুলপরিব্তন হয় যে, তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চন্তরে উপনীত 
হন এবং তার জীবনের সবকিছু ঠাকুরকে “বকল্মা” ( সম্পূর্ণ ভার ) দিয়ে তিনি 
ক্রমশঃ দেবচরিত্রে রূপান্তরিত হন। 

ঠাকুরকে নিয়ে গিরিশচন্দ্র জীবনে এমন সব অলৌকিক, অপূর্ব ঘটন। ঘটেছে 
যাঠাকুরের আর কোন গৃহী সন্তানের জীবনে ঘটেনি । তাই গিরিশচন্দ্রকে 
বাদ দিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা! এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে ভক্ত 
গিরিশচন্ত্রের জীবন অসম্পূর্ণ থাকে । ভক্তদের মধ্যে অন্ভুত চরিত্রের গিরিশচজ্জ 
ঠাকুরকে কখন! গালিগালাজ করেছেন, আবার পূজার বেদীতে বসিয়ে 'অবতার”- 
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রূপে অন্তরের শ্রদ্ধাও নিবেদন ক'রেছেন। ঠাকুরও তাকে এত নেহ করতেন 
ষে, তার সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে, তারই জন্য ত্যাগী সন্ন্যাপীদের মত গেরুয়া 
বস্ত্র নিিষ্ট ক'রেছিলেন। সারাজীবন অনেক রকম গঠিত কাজ করার 
পরেও করুণাময় ঠাকুরের অযাচিত করুণা ও পরম আশ্রয় লাভ ক'রে তিনি একদা 
ঠাকুরকে বলেছিলেন-_“তুমি আস্বে, আগে জানলে আরো! বেশী পাপ কর্তাম,। 
এমনি ছিল. তাঁর ঠাঁকুর' সম্পর্কে ধাব্রণা ও বিশ্বীস! তাঁর এই জ্লস্ত বিশ্বাসের 
পরিচয় পেয়ে ঠীকুরও বলতেন ষে, তীর ওপর গ্রিরিশের “পাচ সিকে পাঁচ আনা। 
বিশ্বাস । ঠাকুর যখন কঠরে'গে আক্রান্ত, তখন তাঁর গল! থেকে পু'জ-রক্ত ঝরতে 
থাকায় গিরিশচজ্্র বলেছিলেন--“এবাঁরে এই সব খেয়ে কীট-পি'পড়ে অবধি উদ্ধার 
হয়ে ধাঁবে, তাই শ্রীরামকষ্ণ-অবতাঁরে এই রোগ |” কাশীপুরে ঠাকুরের “কল্পতর” 
হওয়ার দিলেও গিরিশচন্দ্র তার বিশেষ কূপালাভ করেছিলেন এবং সবসমক্ষে 
আস্তরিকভাবে ঠাকুরকে বন্দনা ক'রেছিলেন । 

ঠাকুর শ্রীরাম ও ভক্ত. ভৈরব গিরিশচন্দ্রের নান! অমৃতপুগ্্রীত কাহিনী 
সংক্ষিপ্তীকারে বর্ণনা করলেও একটি পৃথক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়। শেষজীবনে 
তিনি শ্রীরামকুষ্ জ্ঞানে লালিত তার একটি পুত্রের অকাল মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত ' 
পান। ১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী গিরিশচজ্দ্র কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 

৬ নং রন 

এবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ রুপাপ্রান্ত গৃহী-শিষ্ব রামচন্দ্র দত্তের সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি । 

১৮৫১ সালের ৩০শে অক্টোবর, কলকাতার নারিকেলভাঙ্গায় এক উচ্চ টবষ্ণব- 
বংশে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরের অপর গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্র ছিলেন 
তার মাস্তুতে! দাদা এবং শ্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তার আত্মীয় । বৈষ্ণব বংশের 
ধারা অনুযায়ী তিনি ছিলেন আজীবন নিরামিষাঁসী। 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর রামচন্দ্র তদানীস্তন 'ক্যাম্পবেন 
মেডিক্যাল স্কুল” ( বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ) থেকে ভাক্তারী 
পরীক্ষা পাশ ক'রে গভর্ণমেপ্টের অধীনে “কুইনাইন" বিভাগে সরকারী চাকরী 
গ্রহণ করেন। পরে রসায়ন শাস্ত্র আয়ত্ত ক'রে তিশি কলকাত! মেডিক্যাল কলেজের 
মিলিটারী ছাত্রদের অধ্যাপক এহং সহকারী রাঁসায়নিক-পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি 
ইংলগ্ডের রাসায়নিক সভার সাদস্তও হয়েছিলেন। তিনি আমাশয় রোঁগের 
প্রতিষেধক একটি ওবধও আবিষ্কার করেন এবং নানাভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করেন। চাকরীর প্রথম অবস্থাতেই তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং বিজ্ঞানশান্তে 
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বেশী মনোনিবেশের ফলে ত্রমশঃ নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অকল্মাৎ তার 
অতি আদরের এক কন্তাঁর মৃত্যুর ফলে তার জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তিনি 
ঈশ্বরের অনুসন্ধানে নানা ধর্মীয় সমাজে যাতায়াত শুরু করেন। 

এই সময় ব্রাঙ্মদমাঁজের নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ পাঠ ক'রে তিনি 
পরমপুরুষ শ্রীরামরুষ্টের বিষয় জানতে পারেন এবং দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের 
পৃতমজ লাভ ক'রে তাঁর চরণেই মন-প্রাণ সমর্পণ করেন। ঠীকুর রামচন্দরের 
মস্তকের ব্রহ্মতালুর ওপর নিজ দক্ষিণচরণের বৃদ্ধাঞছুলি ম্পর্শঘারা তাকে বিশেষ কপ! 
ক'রেছিলেন এবং জাধন-ভজনের জন্য তাকে আআরামরষ্ণপ্রীতির নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্জতের পরম সেবক রামচঙ্জকে, ঠাকুর অত্যন্ত নেহ করতেন এবং 
রামচজ্জও ঠাকুরকে নিজ আরাধ্য দেবতা রূপে জ্ঞান করতেন । ঠাকুরের প্রতি তার 
এত বিশ্বাস ছিল যে, একবার রোগাত্রীস্ত অবস্থায় নিজে ডাক্তার হয়েও কোন 
গ্রকার ডাক্তারী ওঘধ না খেয়ে কেবলমাত্র ঠাকুর শ্রীরামক্চের পাদদোদক পাঁনের 
দ্বারা তিনি রোগমুক্ত হরেছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুরের কিন্নতরু? হওয়ার দিনেও 
তিনি ঠাকুরের কূপাঁলাভ করেন এবং ঠাকুরকে “কল্পতরু'রূপে তিনিই প্রচার করেন । 
ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ গ্রকাঁশ, বিভিন্ 
ধর্মসভায় বন্ভুতা। প্রভৃতি শুরু করেন এবং ঠাকুরের অস্তর্ধানের পর তীর জীবনী 
প্রথম প্রকাশ করেন। 

ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে ১৮৮৩ সালে রাঁমচচ্দ্র কলকাতার কাকুড়গাঁছিতে এক 
নির্খন স্থানে ভক্তদের জন্ত একটি সাধন-স্থান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঠাকুরের 
উপস্থিতিতে ও শ্রীচরণ স্পর্শে এস্থান মহাতীর্থে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে 
ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তার নির্দিষ্ট চিতাভল্ম সেখানে সমাহিত ক'রে তার ওপর 
গাকুর শ্রীরামকষ্ণের মন্দির নিখরিত হয় এবং এ স্থানটির নাম “যোগোগ্ান' রাখ! 
হয়। ৃ 
১৮৯৯ সালের ১৭ই জাঙ্গয়ারী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আজীবন পুজারী রামচন্দ্র 
“যোগোদ্ানেই' দেহত্যাঁগ করেন। 

নং না কী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিহ্য কেদীরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে, সংশ্লিষ্ট-ভক্ত গণের পরিচিতি অধ্যায়টি শেষ কর.ব। 

ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণ। জেলার 
হালিশহর গ্রামে; তিনি সরকারী উচ্চপদে চাকরী করতেন। প্রথম জীবনে 
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তিনি ব্রাহ্ম সমাজ, কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদীয়ে যোগদান করেন 
এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠীঁকুর শ্রীরামরুষ্ণের চরণে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
এই সময় ঠাকুর তাঁকে পরম কৃপাদান করে সত্যকারের সাধনপথে আকর্ষণ 
করেন। ্ 

কেদীরনাঁথ “অবতার” রূপে ঠাকুরকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন এবং তীর 
নির্দেশিত সাধনণ্ভজনে নিজেকে সর্বদ! নিযুক্ত রেখেছিলেন। একদা কলকাতায় 
ভক্ত অধরলাঁল সেনের বাঁড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে উৎসবে যোগদান ক'রে, কেদারনাথ 
তাঁর বাড়িতে আহার করতে আপত্তি জানীন; কারণ, কেদারনাথ ব্রাহ্মণ আর 
অধরলাল স্থবর্ণ বণিক; তাই সামাজিক সংস্কার অন্থুধায়ী স্থবর্ণ বণিকের বাঁড়িতে 
ব্রাহ্মণের পক্ষে আহার করা অন্চিত। কিন্তু ভক্তের জাতিভেদ ভুলে যখন ঠাকুর 
শ্ররামরুষ্জ ন্বম্নং সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন, তখন কেদীরনাথও সামাজিক 
প্রথার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সেখানে আহার করেন এবং গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা 
দেখান। ঠাকুরের প্রতি কেদারনাথের অদীম ভক্তি লক্ষ্য করে একদিন 
নরেন্্রনাথকে (শ্বামীজীকে ) ঠাকুর বলেছিলেন কেদারনাথের পায়ের ধূলো 
নিতে । পরমভক্ত কেদারনাথকে ঠাকুর উিচ্চখাকের লোক" ব'লে নির্দেশ 
করেছিলেন । 

ৃ ৯ নী সং 

দক্ষিণেশ্বর পর্ব শেষ করার আগে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের করোগকালীন 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা' প্রয়োজন, যাঁর দ্বারা ভগবানের অন্তলীলার সুচণায় 
তার অন্তরের অমৃতময়পুরুষকে উদ্ঘাঁটিতে করা কিছুটা সহজসাধ্য। সবগুলিই 
“কথাম্তত'গ্রন্থে বিবৃত । যথা :--“ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সকাল 
৮টা হইতে বেলা৷ ৩টা পর্যন্ত মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আজ মঙ্গলবার 
১১ই আগষ্ট ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ২* শে শ্রাবণ। গতকল্য সোমবার অমাবস্তা 
গিয়াছে । শ্রীরামরুষ্ণের অস্থখের অঞ্চার হইয়াছে। তিনি কি জানিতে 
পাঁরিয়াছেন যে, শীত্র তিনি ইহলোৌক পরিত্যাগ করিবেন? জগন্মাতাঁর ক্রোড়ে 
আবার গিয়! বসিবেন? তাই কি যৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন? তিনি 
কথ! কহিতেছেন ন! দেখিয় শ্রীশ্রীম! কাদিতেছেন। রাখাল ও লাটু কীদিতেছেন। 
ভক্তের! মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়! 
থাকিবেন? 

প্রীরামকষ্ ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, “না” । নারাণ আসিয়াছেন, বেল! ৩টার 
সময়, ঠাকুর নারায়ণকে বলিতেছেন, “মা! তোর ভাল কর্বে | নারাণ আনন্দে 
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ভক্তদের সংবাদ দিলেন, “ঠাকুর এইবার কথা৷ কহিয়াছেৰ ।' রাখালাদি ভক্তদের 
বুক থেকে একখানি পাথর নামিয়া গেল। তাহার! সকঞ্ণন ঠাকুরের কাছে আসিঙা 
বসিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( রাখালাদি ভক্তদের প্রতি )--ম! দেখিকে দিচ্ছিলেন ষে, সবই 
মায়া! তিনি সত্য, আর যা কিছু সব মায়ার এশখ্র্য। আর একটি দেখলুম, 
ভক্তদের কার কতটা হয়েছে ।” ( কথামৃত-৫ম ভাগ, অষ্টাদশ খণ্-১ম পরিচ্ছেদ ) 

ক সা নী 

ষথ। :-- “শীরামরুষ। দু'একটি ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। অপরাহ্ণ 
পাঁচটা; বৃহস্পতিবার, ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮৫7 ১২ই ভাত্র, শ্রাবণ কৃষ্ণ! দ্বিতীয়] । 

ঠাকুরের অসুখের সুত্রপাত হইয়াছে। তথাপি ভক্তের কেহ আসিলে 
শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না। হয়তো সমস্ত দিন তাহাদের লইয়। কথা 
কহিতেছেন-কখনও গান করিতেছেন ।****৮*১ পণ্ডিত শ্বামাপদ ভট্রাচার্ষ 
আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিলেন। ইহার নিবাঁস আটপুর গ্রামে । *** 
পণ্ডিত আনন্দিত হইয়া যমলাজ্জুনের এই ভাবের ত্তব শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্বন্দ 
হইতে আবৃত্তি করিতেছেন ।"..*'*-". ঠাকুর সব শুনিয়া সমাধিস্থ! দীড়াইয়াছেন। 
পণ্ডিত বসির! । পণ্ডিতের কোলে ও বক্ষে একটি চরণ রাখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন। 
পণ্ডিত চরণ ধারণ করিয়া বলিতেছেন, “গুরো। চৈতন্যং দেহি । ঠাকুর ছোট 
তক্তার কাছে পূর্বান্ত হুইয়া দীড়াইয়াছেন। পণ্ডিত ঘর হইতে চলিয়! গেলে 
ঠাকুর মাষ্টারকে খলিতেছেন_-আমি বাবলি মিলছে? বার! আস্তরিক ধ্যান 
জপ করেছে, তাদের এখানে আস্তেই হবে।” ( কথামৃত-৪র্ঘ ভাগ, পঞ্চবিংশতি 
খণ্ড--১ম পরিচ্ছেদ ) 

খু ৬ না 

যথ! £--প্ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্ন সেবা করিয়া! নিজের আসনে বসিয়া 
আছেন। ভাক্তার ভগবান কুদ্রু ও মাষ্টারের সহিত কথ! কহিতেছেন। ঘরে 
রাখাল, লাটু প্রভৃতি ভক্কেরাও আছেন । আজ বুধবার, নন্দৌৎসব, ১৮ই ভার্র 
শ্রাবণ অষ্টমী তিথি; ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব। ঠাকুরের অস্থখের সমস্ত 
ডাক্তার শুনিলেন । ঠাকুর নীচে মেজেতে আসিয়া ডাক্তারের কাছে বসিয়াছেন। 

শ্রীরামরুষ্*__ “দ্যাখো গা, ওধধ স্হ হয় না! ধাত, আলাদাী। আচ্ছা, এটা 
তোমার কি মনেহয়? টাকা ছু'লে হাত একে বেঁকে ফায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে 
যায়! আর যদি আমি গিরে! (গ্রশ্থি ) বাঁধি, যতক্ষণ ন। গিরো৷ খোলা হয়, ততক্ষণ 
নিশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকৃবে। এই বলিয়া! একটি টীকা আনিতে বলিলেন। ডাক্তার 
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দেখিয়া অবাঁক যে, হাতের উপর টাকা দেওয়াতে হাত বীকিয়! গেল; আর 
নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। টাঁকাটি স্থানাস্তরিত করিবার পর, ক্রমে ক্রমে তিনবার 
দীর্ঘ নিঃশ্বীস পড়িয়া, তবে হাত পুনর্বার শিথিল হইল।” 
( কথামৃত-৪র্থ ভাগ, ষড়বিংশ খণ্ড_৩য় পরিচ্ছেদ ) 
ঈং ৬ নি 
যথাঃ_-শশ্রীরামক্কষ্ণ (ভক্তদের ' প্রতি )- আচ্ছা, লোকে বলে ইনি যদি এত-_ 
( এত সাধু ) তবে রোগ হয় কেন? 

১০০০০ গোস্বামী--আঁজ্ঞা, আপনীর যে অস্থথ, সে পরের জন্য ; যারা আপনার 
কাছে আসে তার্দের অপরাধ আপনার নিতে হয়, সেই সকল অপরাধ, পাপ 
লওয়াতে আপনার অস্থ হয়। 

একজন ভক্ত-_আপনি যদি মাকে বলেন, মা এই রোঁগটা সারিয়ে দাও, তা৷ 
হলে শীস্র সেরে যায়। 

শ্রীরামকৃ্*-_রোগ সারাবার কথা বল্তে পারিনা ; আবার ইদানীং সেব্য- 
সেবক ভাব কম পড়ে যাচ্ছে । একবার বলি, মা, তরবারির খাঁপট। একটু মেরামত 
ক'রে দাও। কিন্তু ওরূপ প্রার্থনা কম পড়ে যাচ্ছে ; আজকাল “আমিটা” খুঁজে 
পাচ্ছিন]। দেখছি তিনিই এই খোলটার ভিতরে রয়েছেন ।” 

( কথামৃত-_€ম ভাগ, অষ্টাদশ খণ্ড--৩য় পরিচ্ছেদ ) 
ক ৬ ক 
. এবার, আর একটি ঘটনার কথ! জানিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। পাঁনিহাঁটাতে 
ষে নৃত্য'গীতের ফলে ঠাকুর নিদারুণ অসুস্থ হন, দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করার 
প্রাককালীন নেই কী্ন শোনার লৌভ ঠাকুর সংবরণ করুতে পারেন নি; তাই 
এঁ সময়ে একদিন (২৭1৯।১৮৮৫ ) দৃক্ষিণেশ্বরে কীর্তনের ব্যৰস্থা হলে, সেই 
কীর্ডনের সঙ্গে অত অসুস্থ শরীর নিয়েও তার শেষ নৃত্য করার কথা জান! যায় 
কথামৃত-গ্রস্থের পঞ্চম ভাগে । যথাঃ -“কীর্তনের জন্য গোম্বামীকে আনা হইযাছে। 
একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “কীর্তন কি হবে?” শ্রীরামরুষ্ণ অসুস্থ, কীর্তন 
হইলে মত্ততা আসিবে; এই ভয় সকলে করিতেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন 
“হোঁক একটু । আমাগ নাকি ভাব হয়, তাই ভয় হয়। ভাৰ হলে গলার 
এখানট! গিয়ে লাগে ।, 

কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে পাঁরিলেন ন1) দীড়াইয়৷ 

পড়িলেন ও ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন ।* 
এখানে বলা আবশ্যক, এইটাই ঠীকুরের জীবনের শেষ মৃত) । 
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সস সি সপ ০৬ পালি, 





দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অস্তলীলার শুচনাক় এরকম অনেক কাহিনী প্রামাণিক 
্রস্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। সবগুলির উল্লেখ সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ ক'রা প্রয়োজন-_সেটি হল ঠাকুরের পুনরা'গমনের প্রতিশ্রুতি, 
যা অবতার লীলার স্বধর্মানুবত্তিত্ব ধর্ম । | 

১৮৮৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ঠাকুর সুস্থ অবস্থায় দক্ষিণেশ্থরে পূর্বে 
যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন_-“আর একবার আস্তে হবে। তাই পার্ধদদের 
সব জ্ঞান দিচ্ছি না)” ( কথীমৃত-_-৪র্থ ভাগ, অষ্টম খণ্ড--২য় পরিচ্ছেদ ), তেমনি 
অসুস্থ অবস্থাতেও দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮৫ সালের »ই আগষ্ট ঠাকুর আবার তীর 
পুনরাগমনের কথ৷ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন--“যারা অন্তরঙ্গ, তাদের মুক্তি হবে 
না। বায়ুকোণে আর একবার (আমার ) দেহ হবে।” 

( কথামৃত-_৪র্থ ভাগ, চতুবিংশ খণ্ড--২য় পরিচ্ছেদ )। 

দক্ষিণেশ্বর পর্বে ঠাকুরের অন্তঙ্গীলার শুচনায় তীর দ্বীয় মুখের এই প্রতিশ্রুতি, 
গীতায় শ্রীষ্ণের অন্থ্রূপ প্রতিশ্রুতির কথা৷ স্মরণ করিয়ে দেয়। যুগে যুগে অবতার, 
যুগে যুগে লীলা ! 

১৮৮৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন, শনিবার 
সকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার দক্ষিণেশ্বর লীল| শেষ ক'রে, চিরদিনের মত 
দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ ক'রে কলকাতায় চ'লে যাঁন। 


৩৪ 


বাগবাজার পর্ব 


দক্ষিণেশ্বর পর্বের শেষে, উত্তরকলকাঁতার বাগবাজারে শ্তরু হয় ঠাকুর 
শ্রীরামকষ্ণের অন্তলীলার আর এক পর্ব। 

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৮৮৫ সালের জুন মাসে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ 
প্রথম কঠদেশে “ক্যান্সার” রোঁগে আক্রান্ত হন এবং সেই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে 
তার অন্তঙ্গীলার স্থচনা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে এ রোগ ভয়াবহ আকার ধারণ 
করলে, তাঁর স্ুচিকিংসাঁর জন্য তক্তগণ ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় 
আনা স্থির করেন। ১৮৮৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১২৯১ বঙ্গাব্ধের ১২ই 
আশ্বিন শনিবার সকালে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর থেকে উত্তর কলকাতার 
বাগবাজারে আনা হয়। 

প্রথমে বাগবাঁজারে দুর্গাচরণ মুখাঞজি ট্্রাটে ছোট একটি নতুন দৌতলা! বাড়ি 
ভাড়া ক'রে ভক্তগণ ঠাকুরকে নিরে সেখানে আসেন, কিস্তু ছোট এই বাঁড়িতে 
প্রবেশ ক'রেই মুক্তবাঘুর অভাবদৃষ্টে ঠাকুর সেই বাঁড়ি পরিত্যাগ ক'রে তৎক্ষণাৎ 
ভক্তসঙ্ে পদবজেই নিকটস্থ রাঁমকাস্ত বন্ধ স্্রাটে তার প্রিয় গৃহীভক্ত বলরাম বন্থর 
বাঁড়িতে হ্থেচ্ছায় চলে আদেন। যতদিন ন! উপযুক্ত বাঁড়ি পাওয়া যায়, ততদিন 
সেখানে অবস্থানের জন্য ভক্ত বলরাম ঠাকুরকে অনুরোধ করায় তিনি সাময়িক" 
ভাবে সেখানে থাকতে রাজী হন। 

ঠাকুরের পরমভক্ত ও গৃহীশিষ্য বাগবাজারনিবাসী এই বলরাম বস্থ সম্পর্কে 
কিছু বল! বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ ঠাকুরের বাগবাঁজার-লীঙ্গায় বলরাম ছিলেন 
সকল সময়ের সাথী । 

১৮৪২ সালের ডিসেম্বর সাসে বলরাম বস উত্তর কলকাতার শ্তামবাজারে 
প্রসিদ্ধ জমিদার ও পরম বৈষ্ণব মহাত্ম! কষ্ণরাম বন্থর বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন। উড়িস্যার় এই বস্থ-পরিবারের জমিদারী থাকায় ম্বভাবতই ধনীর 
সম্ভানরূপে বলরাম পরিচিত হয়েও সরল, নিরভিমান”, বালক-স্বভাব, লোকরঞ্জন 
মতাঁপুরুধ ছিলেন। আবার বৈষ্ণব ঝশের ধারাম্যায্ী সাত্বিক ও নিষ্ঠাবান্‌ 
হলেও বঙগরামের মধ্যে কোন গৌড়ামীর স্থান ছিল না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
ত্যাগী সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ, তথা বাবুরাম মছারাজের জোষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী 
কষ্চভামিনী দেবীর সঙ্গে বলরামের বিবাহ হয়। 





বলরাম বসুর বাড়ী (বলরাম মান্দর) 


উড়িস্যায় থাকাকালীন লোকমুখে এবং সংবাদ পত্রে ঠাকুর শ্ররামকষের কথা 
প্রথম বলরাম জানতে পারেন। পরে তীর কলকাতার বাড়ির পুরোহিত বংশীয় 
ব্রাহ্মণ ও ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্জের অন্যতম ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তীর আহবানে ধলরাম 
উড়িস্যা থেকে কলকাতার বাড়িতে চলে আঁসেন। 

তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে প্রথম ঠীকুর শ্রীরামকষ্কে দর্শন করেন এবং তীর 
সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন। এরপর থেকেই বলরাম ক্রমাগত দক্ষিণেশ্বরে 
যাতায়াত শু করেন এবং দিন দিন ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রপে পরিগণিত হন। 
ঠাকুরের মিষ্ট ব্যবহার এবং পুনঃ পু্রঃ ভাবসমাঁধির পরিচয় পেয়ে তিনি ঠাকুরকে 
মহাঁপ্রতু শ্রীচৈতন্যরূপেই নিজের অন্তরে গ্রহণ করেন; সেজন্য ঠাকুরকে দর্শন- 
মাত্রই তিনি মন্তক লুটিয়ে তৃমিষ্ট প্রণাম করতেন । 

ঠাকুরের কাছ থেকে বিশেষ কৃপাঁলাঁভের পর বলরামের জীবনে আধ্যাত্মিক- 
ভাবের প্রসার ঘটে এবং তিনি নিলিপ্তভাবে সংসারে অবস্থান করতে থাকেন। 
ঠাকুরের প্রতি গভীর অন্থরাগ এবং তার কছে শিম্তের মত আচরণে, বলরামের 
বৈষ্ণব-আত্মীয়বর্গ বিশেষ অসস্তোধ প্রকাশ করেন এবং তাকে প্রথম প্রথম এই 
কাজে বাধা দেবার চেষ্টাও করেন ; কিন্ত ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত বলরাম, ঠাকুরের 
কৃপায় সকল বাঁধা উপেক্ষা করায় তাঁরা পরাভূত হন ও ক্রমে ক্রমে তারাও 
ঠাকুরের সংস্পর্শ এসে, পরবর্তীকালে সবাই ঠাকুরের ভক্তে পরিণত হন এবং 
তাদের সংসার প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের সংসার'ূপে গণ্য হয়। বলরাম নিজেকে 
ঠাকুরের সেবায় সম্পূর্ণ উৎসর্গ ক'রেছিলেন। ঠীকুরের দেহরক্ষ/র দিন অবধি তাঁর 
প্রয়োজনীয় আহার্ধের প্রায় সমস্ত কিছুই বলরাম সরবরাহ করতেন এবং বলরামের 
এই অকুঠ সেবার জন্য ঠাকুর তাঁকে অন্যতম “রসদদার' হিসাবে গণ্য করতেন । 

এহেন পরমভক্ত ও পরম সেবক বলরামের উপর ঠীকুর ম্বভাঁবতই অনেক 
বিষয়ে জে'র খ।ট!তেন, যেমন জোর ক'রে শেষ সময়ে ঠাকুর তাঁর বাড়িতে চ'লে 
এসেছিলেন । অবশ্ত বলরাম-ভবনে ঠাকুরের বেশীদিন অবস্থান হয়নি” কারণ 
ভক্তদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাত্র সাতদিনের মধ্যেই বাগবাঁজারের পার্খবর্তী 
শ্টামপুকুর অঞ্চলে একটি বাড়ি ভাড়া পাওয়ায়, ভক্তগণ একসপ্তাহ বাদেই সেখানে 
ঠাকুরকে স্থানাস্তরিত করেছিলেন। 

বন্ছ-ভবনে ঠাকুরের শুভাগমনের সাথে সাথেই ভক্তগণ যেমন পৃথক বাঁড়ির 
জন্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন, ঠাকুরের চিকিৎসার যাতে ইতিমধ্যে ব্যাঘাত ন৷ ঘটে, 
সে বিষয়েও সজাগ ছিলেন এবং কলকাতার তৎকালীন নামী চিকিৎসকগণ কর্তৃক 
তার উপযুক্ত চিকিৎদারও ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সম্পর্কে ্বামী সারদানদ্দ 


৪১ 
িীলবহ্রাকায়রেলীলর (শর আধায-৩ 


সার 'লীলাপ্রসঙ্গ"গ্রস্থে উল্লেখ করেছেন--*বৃথা সময় ন্ট করা বিধেয় নহে ভাবিয়! 
ভক্তগণ ইতিমধ্যে একদ্িবস কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ বৈদ্ভগণকে আনয়ন করিয়া 
ঠাকুরের ব্যাথি সন্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, 
দ্বারিকানাথ, নবগোপাঁল প্রভৃতি অনেকগুলি কবিরাজ সেদিন আহৃত হইয়া 
ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাহার “রোহিণী' নাঁমক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি 
হইয়াছে বলিয়। স্থির করিলেন। যাইবাঁরকালে একান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া 
পঙ্গাপ্রসাঁদ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, “ডাক্তারের! যাঁহাকে ক্যান্সার বলে রোহিণী 
'্তাহাই ; শীতে উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা! অসাধ্য বলিয়া নির্ণাত 
হুইয়াছে। কবিরাঁজদিগের নিকটে বিশেষ কোন আশা। না পাইয়া এবং অধিক 
উ্রধধ ব্যবহার ঠাকুরের ধাতুতে কোনকালে সহে না জানিয়া, ভক্তগণ তাহার 
হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করানোই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন ।* 

ঠাকুর অল্প কয়েকদিন বলরাম বস্থুর বাঁড়িতে বাস করলেও, তার এক দিনও 
বিআঁম ছিল না। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় ঠাকুরের আগমন ও অবস্থানের 
কথা চারিদিকে প্রচার হওয়ায়, এই সময় দলে দলে ভক্তর| তাঁর কাছে আসতে 
থাকেন এবং তিনিও তাদের যথাসাধ্য কপা করেন। যেখানে ভগবান, সেখানেই 
ভক্ত, আবার যেখানে ভক্ত, সেখানেই ভগবান ! ঠাকুর শ্রীরামষ্ণের অবতার- 
লীলায় এই দলে দলে ভক্তসমা'গম অভিনব, অভাবণীয়! সবকটি ভক্ত-নদী” এসে 
মিলিত হচ্ছে 'ভগবানি-সমূক্রে 1, ভগবানের সঙ্গ-স্ুখে যে দিব্যানন্দ, তাতেই মগ্ন 
হয়ে আছে ভক্তদূল; তাই ঠাকুরের শারীরিক অস্থস্কতার কথা তুলে, শুধুমাত্র 
সেই “ভাব-মুখর' ভবন প্রা ত্ককে নিয়েই তাদের “ভাব আনন্দের হাট, 
তীর অনৈশ্বর্যই ভক্তদের এষ্রয! 

বস্থ-ভবনে এই সময় দলে দলে ভক্ত সমাগম ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কতৃক কৃপা 
বিতরণের একটি সুন্বর চিত্র স্কামী সারদানন্দের 'লীলাগ্রসঙ্গ গ্রন্থে পাওয়া যায়, 
যা অনুধ্যানের যোগ্য । যথ! :£--"এদিকে চিকিৎসার্থ ঠাকুরের কলিকাতা আগমন 
শহরের সর্বত্র লোকমুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং পরিচিত অপরিচিত বহু ব্যক্তি 
তাহার দর্শনমানসে যখন-তখন দলে দলে-উপস্থিত হইয়। বলরামের ভবনকে উৎসব- 
স্থলের ন্যায় আনন্দময় করিয়া তুলিল। ভাক্তীরের নিষেধ ও ভক্তগণের সকরুণ 
প্রার্থনায় দময়ে সময়ে নীরব থাঁকিলেও ঠাকুর যেরূপ উৎসাহে তাহাদিগের সহিত 
ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে বৌধ হইল তিনি যেন এ উদ্দেস্তেই এখানে 
আগমন করিয়াছেন, যেন দক্ষিণেশ্বর পর্যস্ত যাওয়! যাহাদের পক্ষে সুগম নহেঃ 
'াহাদিগকে ধর্মীলৌকপ্রদাীনের জন্যই তিনি কিছুকালের জন্য তাহাদের হারে 
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উপস্থিত হইয়াছেন! প্রাতঃ:কাঁল হইতে ভোজনকাল পর্যন্ত, এবং ভোঁজনাস্তে ঘণ্টা! 
ছুই আন্দাজ বিশ্রামের পরেই রাত্রির আহার এবং শ্যনকাঁল পর্বস্ত প্রতিদিন 
(তিনি এ সপ্তাহকাল মধ্যে বহুলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল প্রশ্ননকল 
সমাধান করিয়। দিয়াছেন ; নানাভাবে ইশ্বরীয় কথার আলোচনায় খু ব্যক্তিকে 
আধ্যাত্মিক পথে আৰু করিয়াছিলেন এবং ভজন-সঙগীতাদি শ্রবণে গভীর সমীধি- 
প্লাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু পিপাস্থর প্রীণ শাস্তি ও আনন্দের প্লীবনে পুর্ণ ও উচ্ছলিত 
করিয়াছিলেন । সকল সময়ে উপস্থিত থাকিবাঁর সৌভাগ্য আমাদিগের কাহারও 
ঘটে নাই, গৃহস্বামীকেও ঠাকুরের এবং ভক্তগণের সন্ন্ধে নান! বন্দোবস্ত করিতে 
অনেক সময়ে স্থানাস্তরে ব্যস্ত থাকিতে হইত, সুতরাং এ সপ্তাহের বিস্তারিত 
বিবরণ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অতএব কিভাবে ঠাকুর 
বলরামের ভবনে এই কয়দিন যাঁপন করিয়াছিলেন, তাহ! পাঠককে বুঝাইবার জন্য 
নিম্নে একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়! আমর! নিরম্ত হইব। 

“আমর তখন কলেজে পড়িতাঁম, স্থতরাঁং সপ্তাহের মধ্যে দুই-এক দিন মাত্র 
ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার অবসর পাইতাম। একদ্িবল অপরাহে এঁরূপে 
বলরামের ভবনে আসিয়৷ দেখি, ঘিতলের বৃহৎ ঘরখানি লোকে পুর্ণ ও গিরিশচন্দ্র 
এবং কালীপদ মহোৎ্সাহে গান ধরিয়াছে, 

“আমায় ধরে! নিতাই 
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন । 
গৃহমধ্যে কোনরপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে পূর্বমুখে উপবিষ্ট 
'খাঁকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন । তীহার মুখে প্রসঙ্গতা ও আনন্দের অপূর্ব 
হাঁসি, দক্ষিণচরণ উখিত ও প্রসারিত এবং সম্মুখে উপবেশন করিয়া একব্যক্তি পরম 
প্রেমের সহিত এঁ চরণখানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। 
ঠাকুরের পদপ্রীস্তে যে এঁরূপে উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার চক্ষু নিমীলিত এবং 
মুখ ও বক্ষ নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ. এবং একট! দিব্যাবেশে 
জমজম করিতেছে । গান চলিতে লাগিল-- 
'আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন, 
আমায় ধরে! নিতাই । 
.( নিতাই ) জীবকে হরিনাম বিলাতে, 
উঠল যে ঢেউ প্রেমনদীতে, 
সেই তরজে এখন আহি ভাসিয়ে যাই। 
( নিতাই ) খত. লিখেছি আপন হাতে, 
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অষ্ট সথী সাক্ষী ভাতে, 
( এখন ) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন ॥ 
( আমার ) সঞ্চিত ধন ফুরাঁইল, 
, তবু খণের শোঁধ না হ'ল, 
প্রেমে দীয়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই ।' 

“গীত সাঙ্গ হইলে, কতক্ষণ পরে ঠীকুর অর্ধবাহ্দশা প্রা হইয়া সন্মুখস্থ' 
ব্যক্তিকে বলিলেন, “বল শ্রীকষ্ধচৈতন্য- বল শ্রীরুষ্ণচৈতন্য-_-বল শ্রীরুষ্ণচৈতন্য।” 
রূপে উপযুপিরি তিনবার তাহাকে এঁ নাম উচ্চারণ করাইবার কিছুক্ষণ পরে' 
ঠাকুর পুনরায় প্ররৃতিস্থ হইয়া! অন্যের সহিত বাক্যালাঁপে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা 
করিয়া পরে আমর! জানিতে পারিয়াছিলাঁম, এঁ ব্যক্তির নাঁম নৃত্যগোপাল গোন্বামী» 
ঢাকায় কোন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, ঠাকুরের পীড়ার কথ। শুনিয়া 
তাহাকে দেখিতে আঁগিয়াছেন। গোন্বামী যেমন ভক্তিমাঁন, দেখিতে তেমনি 
সুপুরুষ ছিলেন।* | 

উক্ত ঘটনায় লক্ষ্য করা যাঁয়, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন ভগবান শ্রীচৈতন্যের 
ভাবে বিরাজ করছিলেন । যে বাঁড়ির সবাই বৈষ্ণব, যে বাড়িতে জগন্নাথদেবের 
বিগ্রহে নিত্যপূজা হয়, সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অবতার পুরুষের, তাঁর 
পূর্ববর্তী অবতারের ভাবে ভাবাবিষ্ট হওয়া শ্বাভাবিক ; তাই, দ্বয়ং শ্রীকষ্ণচৈতন্ত 
ভাবের অভাবনীয় ক্রিয়ায় ভক্তের সম্মুখে তিনি সের্দিন ্রীচৈতন্ত ভাবেই; দর্শন 
দেন এবং ভক্তের মুখ দিয়েই 'শ্রীকষ্চচৈতন্ত-_-এই মহানামের শক্তিকে শ্বীকার 
করিয়ে নেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতার লীলায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন!। শ্রীচৈতন্য 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ যে অভিন্ন, এই গুঢ় তত্বটি এখানে প্রমীণিত। একই ঈশ্বর__একবার 
শ্রীচৈতন্যরপে, আর একবার শ্রীরামকুষ্ণ্পে আবিভূতি যুগ-প্রয়োজনে। কিন্ত 
উভয়ে ভিন্নর্ূপে এসেছিলেন যুগের পার্থক্য অন্ুযায়ী। তাই উভয়ের জীবনধারার 
মধ্যে বহুলাংশে যেমন সাদৃশ্ত ছিল, অল্লাংশে তেমন বৈসাদৃশ্তও 'ছিল। প্রকৃতপক্ষে 
জীবের কল্যাণের জন্য ভিন্নভাবে, ভিন্নদেহে তারা নরলীলা সম্পাদন করেছেন, 
কিন্ত উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ ছিলনা । এযেন একই সঙ্গীত বিভিন্ন 
স্থরে গাওয়া,-ভাষ! এবং ভাঁব একই, কেবল স্থরটি ভিন্ন! যে গান প্রভাতে 
ভৈরবী” সরে গাওয়া, সেই গান সন্ধ্যায় পূরবী? স্থরে গাওয়া। সময়ের ব্যবধানে 
ও পরিবর্তনে একই গানের স্থুর পরিবতিত হয় স্ময়োৌপযোগী করার জন্ত ; তা না 
হলে শ্রোতার মন ভরে না, শ্রোত। গ্রহণ করে ন1। তাই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাদের ভক্তদের চাহিদা অনুযায়ীই লীলা ক'রে গেছেন। গানের কথাগুলি একই 
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স্থরটি ভিন্ন, কিন্তু উদ্দেশ্ট অভিন্ন। বাগবাজার-লীলায় ছুই অবতারের অভেদ 
তত্বটি আমাদের ল্মরণ করিয়ে দেয়--ভগবাঁন যেমন এক, ভক্তও জাতি হিসাবেই 


এক, ভক্তদের মধ্যে ভেদাভেদ বাঞ্চনীয় নয় । 
এ ১ সঃ 


যাইহোক, কণ্ঠে “ক্যান্সার, অস্থথে আক্রীস্ত হয়ে শেষবারের মত ভক্ত বলরাম 
বস্থর যে বাঁড়িতে মাত্র সাতদিন নান! লীল! বিলাসের মধ্যে ঠাকুর অবস্থান ক'রে- 
ছিলেন, সেই চিরপবি্র বাড়িটির সংক্ষিপ্ত পরিসয় দিয়ে বাগবাঁজার-পর্বের কাহিনী 
"শেষ করব। 

ঠাকুরের অস্তলীলার মাধুর্ধে পরিপূর্ণ বস্থ-ভবনে হল্লাদিন ঠীকুর অবস্থান 
করলেও, ইতিপূর্বে শতাঁধিকবাঁর তিনি এই বাঁড়িতে শুভাগমন ও মাঝে মাঝে 
অবস্থান ক'রে বহু লীলা প্রকাশ করেছিলেন । তাই পরবর্তীকালে এই বাড়িটিকে 
“বলরাম-মন্দির' নামে অভিহিত কর! হয়েছে । 

বিভিন্ন সময়ে এই বাঁড়িতেঠাকুরের উপস্থিতি, ভক্ত সঙ্গে মিলন, বাত্রিবাস, অন্- 
গ্রহণ, রথটানা, হরি সঙ্কীর্তন, ঈশবরীয় প্র, মুকমৃ্থ সম1ধি প্রভৃতি বনু প্রকারের 
লীলা এই বাঁড়িতেই সম্পন্ন হয়েছিল এবং ঠাকুর এই বাঁড়িটিকে তার অন্যতম 
“কেল্লা" ব'লে মনে করতেন । ঠাকুরের শতাঁধিকবাঁর শুভাগমন ছাড়াও, এই বাঁড়িতে 
শ্ীত্রীযাসারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্ধানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, শ্বামী 
তুরীয়ানন্দ, স্বামী অদ্ভুতীনন্দ প্রমূখ পার্ধদগণের বিভিন্ন সময়ে অবস্থান এবং পরবর্তী- 
কালে এই বাঁড়িতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী "প্রেমানন্দের ( বলরামের শ্যালক ) 
দেহরক্ষা প্রতৃতি স্মৃতিতে বাঁড়িটি ঠাকুরের অন্থরাগীদের কাছে পবিত্র সম্পদরূপে গণ্য । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর এই বাঁড়িতেই ঠাকুরের অন্তরঙ্গ 
ভক্েরা প্রথমে ঠাকুরের ভক্মাধার ও ব্যবন্বত জিনিসগুলি কাশীপুর উদ্ভানবাটা 
থেকে এনে রক্ষা করেছিলেন। ম্বামী বিবেকানন্দ কতৃকি বিশ্ববিখ্যাত 
“রামরুষ্চ মিশন' ১৮৯৭ সালের ১লা মে, এই বাড়িতেই প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। 
এই বাড়িতেই পরম ভাগ্যবান বলরামণ্ড ১৮৯০ সালে দেহরক্ষা করেল । এই 
বাড়ির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, দক্ষিণেশ্বরের ন্যায় এই বাড়িতেও ঠাকুর 
তীর পুনরাবিরাবের প্রতিশ্রুতি একদা ভক্তদের দান করেছিলেন । ১৮৮৫ সালের 
২৬শে সেপ্টেম্বর বলরাঁম ভবনে ঠাঁকুরের শেষ আগমনের পূর্বে,.১৩ই জুলাই 
শ্রীশ্নীজগননাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ঠাকুর যখন এই বাড়িতে এসেছিলেন, 
তখন তাঁর পুনরাবিতাঁবের বিষয়ে ভক্তদের কাছে রহস্তচ্ছলে যে ইঙ্গিত করেছিলেন, 
“সে সম্পর্কে কথামৃতকার মাষ্টারমশাই লিখেছেন £₹-- 


৪৫ 


একজন ভক্ত- ধীরা অবতার দেহধারণ ক'রে এসেছেন, তাদের কি বাসনা? 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )_-দেখেছি, আমার সব বাসন! যায় নাই। এক. 
সাধুর আলোয়ান দেখে “বাসনা হয়েছিল, এ রকম পরি। এখনও আছে। জানি 
কিন আর একবার.আঁমতে  হবে। 
বলরাম (সহাশ্তে) আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্ত ? ( সকলের হাস্য )॥ 
শ্রীরামু্ণ (সহান্তে)_একটা লৎ্ কামনা রাখতে হয়। এ চিন্তা করতে করতে 
দেহত্যাগ হবে ব'লে। সাধুর" চাঁর ধামের এক ধাম বাকী রাখে । অনেকে জাননা 
ক্ষেত্র বাকী রাখে । তা হ'লে জগন্নাথ চিস্তা করতে করতে শরীর যাঁবে।” 
অবস্ঠ ঠাঁকুরের কপাপ্রাণ্ পরমভক্ত ও কবি শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন এই বলরাম” 
ভবনকেই “জগন্নাথক্ষেত্র” রূপে উল্লেখ ক'রে লিখেছেন-- 
“ভবনের মহিমা কিবা না৷ যায় বর্ণন। 
গৌর-অবতারে যেন শ্রীবাস'-প্রাঙ্গন ॥ 
জগন্নাথ-প্রতিমূতি প্রতিষ্ঠিত ঘরে। 
ভোগ-রাগ নিতি নিতি অতি প্রীতিভরে ॥ 
মঙ্গল-উত্সব ধ্বনি উঠে দিবারাত্র। 
বন্থুর ভবন ঠিক জগন্নাথঙ্ষেত্র ॥৮ (শ্রশ্রীরামকষ্ণ পু*ঘি ) 
আবার কথাম্ৃতকাঁর এই বাঁড়িতে ঠাকুরের লীলামাহাত্্য বর্ণনায় লিখেছেন £ 
ধন্য বলরাম ! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে । 
কত নৃতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বীধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত, 
নাচিলেন, গাইলেন যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন ! 
“দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটাতে বসে বসে কীদেন; নিজের অস্তরজ দেখিবেন 
ব'লে ব্যাকুল! রাত্রে ঘুম নাই। মাঁকে বলেন, “মা” ওর বড় ভক্তিঃ ওকে টেনে 
নাও); মা ওকে এখানে এনে দাও; যদি সেনা আসতে পারে, তা হ'লে মা 
আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আমি ।” তাই বলরামের বাঁড়িতে ছুটে 
আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, িলরামের ৬জগন্নাথের সেবা আছে, 
খুব শুদ্ধ অন্ন'। যখন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান। বলেন, 
'যাও- নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাঁখালকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো। এদের খাঁওয়ালে 
নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এর! সামান্য নয়, এর! ঈশ্বরাংশে জন্মেছে। এদের! 
খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে।, 
“বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে আলাপ 
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এইথানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ। এইখানেই কতবার “প্রেমের দরবারে 
আনন্দের মেল! হুইয়াছে।* ( কথাম্বত-১ম ভাগ, চতুর্দশ খণ্ড-১ম পরিচ্ছেদ ) 

[ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের সব রম লীলা শ্থতি ও অবশেষে মাধুরী মণ্তিত 
অস্তলীলার স্মতিবাহী এই প্রখ্যাত বাড়ির পূর্বের ঠিকানা! ছিল-_৫৭ নং রামকাস্ত 
বস্থু স্ত্রী; পরে বাঁড়ির সংলগ্ন নতুন রাস্তা তৈরী হলে ঠিকানার পরিবর্তন হয় ; 
বর্তমান নতুন ঠিকাঁনাঁ_৭ নং গিরিশ এ্যাভিনিউ, কলিকাতা--৩) উত্তর কলকাতা 
শ্তামবাজারের পাচ-মাথার.মোড় থেকে ভূপেঙ্্র বস্থ এযাভিনিউ ধ'রে পশ্চিমের দিকে 
রাজবল্লভ পাড়ায় এগিয়ে গেলে, উত্তরে ডানদিকে পড়ে গিরিশ এ্যাভিনিউ ;-_এই 
রাস্তায় ঢুকে সামান্য একটু এগুলেই রাস্তার বামদিকে (গিরিশ এ্যাভিনিউ ও 
রামকাস্ত বসু স্্রীটের সংযোগ স্থলে) ব্ল্রাঁম মন্দির' নামার্ষিত সেই পবিত্র বাঁড়ি। ] 

[ আলোচ্য বাড়িটি সাবেক ধরণের দৌতলা। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই 
বাড়ির প্রধান প্রবেশ পথ দক্ষিণ দিকে,--পাশের একটি দরজা দিয়ে বাড়ির 
পিছনের অংশে যাওয়া যাঁ়। বহির্বাটীতে প্রবেশ ক'রে বামদিকে সিড়ি দিয়ে 
দৌতলায় উঠলে, ডানদিকে একটি বড় হল ঘর ও তার সংলগ্ন আর একখানি 
ঘর। হলঘরটিতে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে মিলিত হতেন এবং নৃত্য গীতাদি ও ঈশ্বরীয় 
প্রস্গ করতেন, আর সংলগ্ন ঘরটিতে বাত্রিবাস করতেন। বর্তমানে ঠ,কুরের 
শয়ন ঘরটিকে গর্ভ মন্দিররূপে ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে নিত্যপৃজার ব্যবস্থা আছে, 
আর হলঘরটিকে নাটমন্বির করা হয়েছে । দৌতলার চকমিলানো ভিতরের 
প্রশস্ত বারান্দায় রথটানার ব্যবস্থা আছে এবং ঠাকুর কর্তৃক রথটানার স্্তি 
উপলক্ষে এখানে রথের দিন বিশেষ উত্দবও হয়। বর্তমা:ন বহির্বাটাতে ( এক- 
তলামহ ) রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু ব্রহ্মচারী ভক্তগ্ণ বাস করেন। বলরাম বস্থুর 
যোগ্য একমাত্র পুত্র, ভক্ত রামকৃষ্ণ বন্থর শেষ ইচ্ছাহুসারে, এই বাড়িতে 
ঠাকুরের ভাবধারা ও পুণ্যস্থতি সংরক্ষণের জন্য ১৯২২ সাঁলের ৩১শে মার্চ জন- 
সাধারণের কল্যাণ ব্রতী 'ইা৯&' দলিলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কতৃকি এই বাড়িটি 
ব্যবহারের নির্দেশ থাকে । সমগ্র বাড়িটি এইভাবে রামকষ্ণ মিশনকে উৎসর্গাকৃত 
হওয়াঁয় বর্তমানে এখানকার বহির্বাটাটি রামরুঞ্চ মিশনের একটি মঠে পরিণত 
হয়েছে এবং মিশনের একটি কর্ণকেন্্ও এখানে স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু এটির 
পরিচালনার ভার স্টাষ্টিদের ওপরই নিয়োজিত । ] 

১৮৮৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে রা অক্টোবর-_মীত্র সাতদিন ঠাকুর 
এধানে তীর শেষ লীলা করার পর, শ্বীমপুকুর বাটীতে' চ'লে গিয়েছিলেন । 

এবার আঁমপ্না ঠাকুরের স্টামপুকুর পর্বের লীঙগাম্বাদন ক'রে: ধন্য হব। 
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হ্যামপুকুর পর্ব 


এবার শ্ররু শ্যামপুকুর পর্ব। ' লীলাময়ের লীলার অস্ত নেই; এক এক পর্বে তাই 
বিচিত্র ধরণের লীল ভক্তদের নিয়ে । 

বাগবাঁজারে বঙ্গরাম বস্থর বাড়ি ত্যাগ ক'রে এবার শ্টামপুকুরের বাঁড়িতে 
নবরূপে নব লীলা! বলরামের রামটুকু নিয়ে যুক্ত হলেন "শ্ঠামপুকুরের "শ্ামের 
সঙ্গে। হ্যা শ্যামপুকুরের শ্তামই  বটে,_কারণ; বাড়িটি গোকুলের, অর্থাৎ 
গোকুল ভট্টাচার্যের । এ যেন সব আগে থেকেই দৈব. পরিকল্পনাঁ_-লীলা শেষ 
হবে কাশীতে, অর্থাৎ কাশীপুরে, তাই তাঁর আঁগে রী সব তোঁড়জৌড় |, এসব 
লীল! সত্যই বোঝা দায়! 

যাইহোক, ১৮৮৫ সালের ২র! অক্টোবর, ১২৯১ বঙ্গীব্দের ১৮ই-: আশ্থিন, 
শুক্রবার সন্ধ্যায় ভক্তদের একান্ত ইচ্ছায় ঠাঁকুর শ্টামপুকুরের এক ভাড়াটিয়া 
বাড়িতে শুভাগমন করেন এবং এই বাড়িতে ৭* দিন.অবস্থান করেন। বাড়ির 
মালিক ছিলেন গোঁকুল ভট্টাচার্য 

এই বাড়ির তৎকালীন বর্ণনায় স্বামী সারদানন্দ তার 'লীলাগ্রসঙ্গ” গ্রন্থের 
«ম ভাঁগে উল্লেখ করেছেন_-“ঠাকুরের জন্য যে বাঁটাখানি এখন ভাড়া লওয় 
হইল, উহ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত শ্ঠামপুকুর স্্ীটের উত্তর পার্থে অবস্থিত। উত্তর 
মুখে বাঁটাতে প্রবেশ করিয়াই বামে ও দক্ষিণে বসিবার চাতাঁল ও স্বল্প পরিসর 
রক দেখা যাঁইত। উহ! ছাড়াইয়া কয়েকপদ্দ অগ্রসর হইলেই ডাইনে দ্িতলে 
'উঠিবার সিঁড়ি ও সম্মুথে উঠান ! উঠানের পূর্বদিকে ছুই-তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর । 
সিড়ি দিয়! উপরে উঠিয়াই দক্ষিণ ভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একথানি লঙ্কা ঘর, 
উহাই সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং* বামে পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে 
যাইবার পথ। উক্ত পথ দি প্রথমেই “বঠকখানা' ঘর নামে অভিহিত স্থপ্রশস্ত 
ঘরখানিতে ঢুকিবাঁর ঘ্ধার-_এই ঘরে ঠাকুর থাকিতেন 1 উহার উত্তরে ও দক্ষিণে 
বারান্দা, তন্মধ্যে উত্তরের বারান্দা প্রশস্তর ছিল এবং পশ্চিমে ছোট ছোট দুইখানি 
ঘর-_একখানিতে ভক্তদিগের কেহ কেহ রাত্রিতে শয়ন করিত এবং অপরখানি 
শ্রীতীমাতাঠাক্রাণীর রাত্রিবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তত্তিন্ন সাধারণের নিমিত্ত 
নির্দিষ্ট ঘরখানির পশ্চিমে শব পরিসর বারান্দা, ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথের 
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শ্যামপুকুর বাটী 


পূর্বপার্থে ছাদে উঠিবার সিড়ি এবং ছাদে যাইবার দরজার পারে চারিহাত আন্দাজ 
( লম্বা ও এরূপ প্রশস্ত একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাঁতাল ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী 
' এ্রী চাঁতালটিতেই সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতেন এবং এঁ স্থানেই ঠাকুরের জন্য 
প্রয়োজনীয় পথ্যাদি রদ্ধন করিতেন 
ঠাকুরের অন্যতম কৃপাপ্রীপ্ত গৃহভক্ত শরঅক্ষয় কুমার সেন রচিত 'ীরামকৃষঃ 
ু"থি'তে উল্লেখ আছে. ৫: 
“্যামপুকুরের মধ্যে বাড়ি হইল স্থির । 
যাহার পশ্চিমে এক শিবের মন্দির | 
খিতল মহল বাড়ি, মাঁস ভাড়া ধার্ধ। 
গৃহ শ্বামী নামজাদা শিবু ভট্টাচার্য ।” 
এখানে উল্লেখ্য, “লীলাগ্রসঙ্গ গ্রন্থে কথিত গোকুল ভট্রাচার্ধের পিতার নাম 
শিবু ভট্টাচার্য এবং পিতৃনামেরই পরিচয়ে 'পু'ঘি'তে শিবু ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
স্থান পরিবর্তন হলেও) রোগের কোন পরিবর্তন হ'ল না--তাই ডাক্তারের 
পরিবর্তন করা হল। এখানে প্রধানত: ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎ্সাঁধীনেই 
ঠাকুর ছিলেন। এই প্রখ্যাত; চিকিৎসকের সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা 
বিশেষ প্রয়োজন, কারণ, শ্যামপুকুর পর্বে তার প্রস্ঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
ডাক্তার মহেজ্রলাল সরকার ১৮৩৩ সালে হাওড়া জেলার পাইকপাঁড়া-গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তাকালে কলকাতার শীখাঁরীটোলায় স্থায়ীভাবে 
বাস করেন। এ 
কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. ডি. পরীক্ষা পাঁশ করার পর, তিনি 
বহুবাঁজার নিবাসী স্প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ্থী চিকিৎসক ডাঃ রাজেচ্ছলাল দত্তের 
অধীনে হোমিওপ্যাঁধী শিক্ষা করেন। পরে গ্যালোপ্যাধীর বদলে হোঁমিওপ্যাথী 
চিকিৎসা শুরু ক'রে তিনি যশন্বী হন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ও জ্যোতিিজ্ঞানে 
পাঁণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি “ক্যালকাটা! জার্নাল অব মেডিসিন" নামক পত্রিকা 
প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য উচ্চমানের একটি শিক্ষালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলকাতার “সেরিফ' ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও 
হয়েছিলেন । ১৯৪ সালে তার দেহত্যাঁগ হয়। 
বিজ্ঞান-জগতের ডাক্তার সরকারের সে, মহাভাব-জগতের ঠীকুর শ্রীরামকৃষ্রে 
মিলন-_রামকৃষ্জলীলার এক উল্লেখযোগ্য ঘটন।। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে, বিরুদ্ধ 
ভাবাপন্ন মহেন্দ্রলাল পরবর্তী জীবনে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরীয়ভাবে মঞ্ধ হয়েছিলেন । 
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ঠাকুরের গলায় ক্যান্সার”রোগ চিকিৎসা উপলক্ষেই উভয়ের মধো প্রত্যক্ষ যোগ” 
যোগ হয়েছিল। 

প্রধ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এবং কয়েকজন এ্যালোপ্যাঁথী চিকিৎসক- 
গণের চিকিৎসায় ঠাকুরের রোগের কোন উপশম ন। হওয়ায়, ভক্তগণের অনুরোধে 
ডাক্তার সরকার হোমিওপ্যার্থমী মতে ঠাকুরের চিকিৎসা শুরু করেন। এই 
চিকিৎসা উপলক্ষে ই ডাক্তার সরকার শ্টামপুকুর বাঁটাতে দিনের পর দিন, ঘন্টার 
পর ঘণ্টা ঠাকুরের কাছে অবস্থান করতেন এবং ঈশ্বরীয় আলোচনায় যোগ দিয়ে 
তার পৃতসঙ্গ উপভোগ করতেন। ঠীকুরের উদীর আধ্যাত্মিকতায় ও অমূল্য 
উপদেশে তিনি এত মুগ্ধ হতেন যে, ঠাকুরকে ও তাঁর ভক্তদের তিনি নিজের 
আত্মীয়ের মত জ্ঞান করতেন । বলা আবশ্যক, ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরামোহন 
বিশ্বাসের উদ্োগে বনুপূর্বে কোন এক সময়ে ভাক্তার সরকার সম্ভবতঃ ঠাকুরের 
তংকালীন কোন অস্থখের চিকিৎস। করেছিলেন এবং ডাক্তার সরকারের শাখারী- 
টোৌলার বাড়িতেও চিকিৎসা উপলক্ষে একসময়ে ঠাকুরের শুভাগমনও হয়েছিল। 
শ্যামপুকুর বাঁটাতে ঠাঁকুরের চিকিৎসার খরচ তীর ভক্তের বহন করেন-_-এই কথ 
শোনার পর থেকেই তিনি বিন। পারিশ্রমিকে ঠাকুরের চিকিৎসা করতেন । 

প্রধানতঃ শ্টামপুকুরে (এবং কাশীপুরে ) চিকিৎসার সময় বহুদিন ডাক্তার 
সরকার, সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরের স্পন্দনহীন দেহ এবং লক্ষণার্দি পরীক্ষা ক'রে 
বিশ্মিত হন; ঠাকুরের মানসিক ও দৈহিক অপূর্ব অবস্থাঁ_ডাক্তার সরকারের 
বিদ্যা, বু্ধি বা চিকিৎসাশাস্ত্রের অগম্য থাঁকাঁয়, তাঁর সম্পর্কে ডাক্তার সরকারের 
একটি খ্বাভাবিক কৌতুহলই ক্রমশঃ তাঁকে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ক'রে 
তুলেছিল। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বহুবার ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে তর্কে পরাভূত হয়ে, 
ডাক্তার সরকার বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্বেও অবশেষে ঠাকুরের চরণধূলি গ্রহণ 
করেছিলেন । ঠাকুরের মুখে গান শুনে তিনি ভাবাবিষ্ট হতেন এবং সঙ্গলীভের 
জন্য সর্বদ। উদগ্রীব হয়ে থাকতেন! বাইরের বহু করব্যকর্ম ভুলে শ্যামপুকুরে তিনি 
ঠাকুরের কাছে তন্ময় হ'য়ে বসে থাকতেন এবং কিছুদিন ঠাকুরকে দেখতে না পেলে 
তীর প্রাণের ভিতর ছটফট. করত। ঠাকুরও ডাঁক্তীর সরকাঁরকে খুব শ্রদ্ধা 
করতেন এবং তাঁকে কাছে পেলে খুব আনন্দ পেতেন। ঠ/কুর তাঁকে স্তীরাত্মা' 
ব'লে শির্দেশ করেছিলেন এবং ভীবস্থ অবস্থায় ডাক্তার সরকারের কোলে নিজের 
চরণ স্থাপন ক'রে ঠীকুর তাকে কপা করেছিলেন। পরে তাকে ঠাকুর বলেছিলেন 
-তুঁমি খুব শুদ্ধ ! তা না হলে পা রাখতে পারি না । 

প্রসঙ্গতঃ ঘল! আবশ্তক, ডাক্তীর সরকারের পুত্র অমৃত সরকারও ঠাকুর 
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কূপা লাভ করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্ন, গিরিশচন্দ্র, মহেস্্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি 
ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তদের সঙ্গেও ডাক্তার সরকারের মধুর সম্পর্ক ছিল। ছুঃখের বিষয়, 
__পাধ্যমত চেষ্টা করেও তিনি ঠাকুরের রোগ নিরাময় করতে অক্ষম হয়েছিলেন। 

যামপুকুর পর্বে ঠাকুরের অস্তলীলার প্রধান সঙ্গীদের মধ্যে ডাক্তার সরকারই 
সম্ভবত প্রধানতম ছিলেন, একথা বলতে ছিধা নেই। শ্ঠামপুকুর পর্বে, ভাক্তার 
সরকারকে বাদ দিয়ে ঠাঁকুরের অস্তলীল1 চিন্তা করা যায় না; তাই এই লীলাস়্ 
স্টামপুকুরে ডাক্তার সরকারকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে কথামৃত দান করেছিলেন, যা 
এই লীলার বৈশিষ্ট্য, তার কিছু অমৃত পরশ £__. 

“যার ঈশ্বরে মন সেইতো! মাহ্ষ-_মানুষ আর মাঁন হ'শ। যার্‌ হ'শ আছে, 
চৈতন্য আছে, ষে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য--সেই মান হাশ। 
"আর এসব জীব জগৎ, তার এঁখবর্ধ। এ মানলেই হ'লো। যেমন বড় মানুষ 
আর তার বাগান। এ রকম আছে, দশ অবতার--চব্বিশ অবতার,-আবার 
অসংখ্য অবতার । যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ, সেখানেই অবতার ! তাই 
ত আমার মত। আর এক আছে, যা কিছু দেখছো! এসব তিনি হয়েছেন । 
যেমন বেল, বিচি, খোলা” শাস তিন জড়িয়ে এক। ধারই নিত্য, তাঁরই লীলা; 
ধারই লীলা, তারই নিত্য। নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বুঝা যায় না। লীলা 
আছে বলেই ছাঁড়িয়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পৌছান যাঁয়। অহং বুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণ লীল! ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। নেতি নেতি ক'রে ধ্যানযোগের ভিতর 
দিয়ে নিত্যে পৌছান যেতে পাঁরে। কিন্তু কিছু ছাড়বাঁর যেো৷ নাই। যেমন 
বললাম-_বেল।৮ ( কথামৃত-৩য় ভাগ, বিংশখ্__ওয় পরিচ্ছেদ ) 


নং চু ঝা 
“অন্ত সমুদ্র, জলেরও অবধি নাই। তবে ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। 
বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে__অস্তরে বাহিরে দেই পরমাত্মা। তবে 
ঘটটি কি? ঘট আছে ব'লে জল ছুইভাগে দেখাচ্ছে, অস্তর বাহির বোঁধ হচ্ছে। 
“আমি, ঘট থাকলে এই বোধ হয়। এ 'আমিটি? যদি যায়, তাহলে যা আছে 
তাই, মুখে বলবার কিছু নাই। জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? অনস্ত 
আকাশ, ভাতে পাখী আনন্দে উড়ছে, পাখ! বিস্তার ক'রে। চিদাকাঁশ, আত্মা” 
পাখী খাচায় নাই, চিদাকাঁশে উড়ছে! আনন্দ ধরে না!” (কথাম্তত-তয ভাগ, 

একবিংশ খণ্ড-_৩য় পরিচ্ছেদ ) 
ক ঙঃ গা 


“যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বর টিস্তা করে, সেই জানতে পারে, তীর স্বরূপ কী। 
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“সে ব্যক্তিই জানে, ঈশ্বর নাঁনারূপে দেখা দেন। নানাভাবে দেখা দেন। তিনি 
সগুণ আবার নিগুণ। গাছতলায় যে থাকে, সেই জানে যে বন্ুরূপীর নানারঙ, 
আবার কখন কখন কোন রঙই থাঁকে না । অন্তলৌকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে 
কষ্ট পায়। তিনি সাকার, আবার নিরাঁকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্ৰ 
সমু্র। কুল-কিনাঁরা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমূদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ 
হয়েযায়, যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে) অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি 
সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানস্থর্য উঠলে 
সে বরফ গ'লে যায় ।-**** অর্থাৎ ধ্বন্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এই বিচারের পর 
সমাধি হলে রূপ-টুপ উড়ে যাঁয়। তখন আর ইশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না। 
কী তিনি, মুখে বল! যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই। তাঁর 
“আমি” আর খুঁজে পান না। তখন বন্ধ নিগুণ। তখন তিনি কেবল বোধে 
বোধ হন। মন বুদ্ধিবারা তাঁকে ধরা যায় না। তাই বলে, ভক্তি_ চন্দ্র, জ্ঞান- 
সুর্ঘ। শ্নেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠীগ্ডা যে, জল জমে 
মাঝে মাঝে বরফের টাই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যাঁয়।” 
( কথামত: ১ম ভাঁগ, পঞ্চদশ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ ) 
ক গং সঃ 

“চার-পাঁচজনের জ্ঞান হয় না । যার বিদ্যার অহঙ্কার, যাঁর পাঞ্ডজিত্যের অহঙ্কার, 

যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না! এসব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক 
জায়গায় বেশ একটি সাধু আছে, দেখতে যাবে? তারা! অমনি নানা ওজর ক'রে 
বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এত বড় লোক, আমি ষাঁব? 
তমোগুণের ত্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ থেকে হয়। 
৮৮৮৮০ তার যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের 'যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার 
যদি একবার সাক্ষাৎখাঁর হয়, তা-হলে আর কোন ভয় নাই__-তখন ছয় রিপু আর 
কিছু করতে পারবে না। নারদ, প্রহনাদ এই সব নিত্য সিদ্ধ মহাঁপুরুষদের অত 
ক'রে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দ্দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাঁপের হাত ধ'রে 
মাঠের আলপথে চলছে, সে ছেলে বরং অনাবধাঁন হযে বাঁপের হাত ছেড়ে দিয়ে 
খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাঁপ যে ছেলের হাত ধরেঃ সে কখনও খানায় 
পড়ে ন।।” ( কথাম্বত-১ম ভাগ, পঞ্চদশ খণ্ড-২য় পরিচ্ছেদ ) 


রং ০ চি 


কথামত" গ্রন্থে শ্টামপুকুর বাটা প্রসঙ্গে ডাক্তার সরকার ও ঠাকুর শ্রীরামকুষের 
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মিলনকালে এরূপ অমৃতকথার শ্রোতথ্িনী নানাস্থানে প্রবাহিত। জ্ঞানী 
ডাক্তারের সঙ্গে ঠাকুরের যে কখোপকথন, সবই. ডাক্তারের আধার অন্্ায়ী নির্দিষ্ট 
ও লীমাবদ্ধ। করুণাময় ঠাকুরের কৃপায় এইভাবে ভাক্তার জ্ঞান থেকে ভক্তির 
রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির রাঁজা রূপে পরবর্তীকালে অধিষিত, 
হন। ঠাকুরের শারীরিক চিকিৎসা করতে এলে, ঠীকুরই ডাক্তার সরকারের 
আত্মিক চিকিৎসার দ্বারা তাকে আধ্যাত্বিক জগতে উন্নীত করেন- শ্রীরামরুষণ- 
লীলাঁয় শ্টামপুকুর পর্বে এটি একটি বিশেষ ঘটনা ! সর্বধর্ম-সমস্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণ 
জীবকুলের সকল মনকেও যে একটি “লমন্বয়' স্থত্রে বেঁধেছিলেন, এটি তার 
অলৌকিক ভাবরসে সমৃদ্ধ অবতারত্বের পরিচয়। আমাদের নিজেদের মনে মনে 
মিল না থাকায়, ধর্মে ধর্জে তাই মিল নেই; কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, দাস্তিকতা; 
ধর্নোন্মত্ততা প্রভৃতিতে আমাদের মন কণ্টকিত ; কণ্টকে ভগবানের পৃজা হয় না 
--পুষ্প দারা পূজা হয়। মনটিকে পুণের যায় প্রস্তুত করতে গেলে, জ্ঞান এবং 
ভক্তি__ছুটিরই প্রয্বোজন। ভাক্তীর সরকারকে উপলক্ষ্য ক'রে ঠাকুর সমগ্র 
মনুয্যকুলকে নানা শিক্ষাদান ক'রেছেন এবং পরিপূর্ণভাবে 'শ্বরনির্ভর' হতে উপদেশ 
দিয়েছেন। গভীরাত্মা” ডাক্তার সরকার প্রকৃতপক্ষে “ভক্তাত্মা'তেই রূপাঁরিত 
হয়েছিলেন। 

এখানে আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করা যায়! যাঁর কণ্ঠে অত কষ্ট প্রায়শঃই 
রুধিরনির্গত, ক্ষীণ দেহ,_-তিনি দেহের সমস্ত যন্ত্রণা উপেক্ষা করে বিশ্বমানবের 
কল্যাণে উপদেশীমৃত বিতরণ ক'রে চলেছেন অকাতরে । তাই ঠাকুরের এই কণ্ঠ 
রোগের অলৌকিক গৃঢ় রহস্থোর কারণ ভক্তগণ নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং 
এটি তীর 'ন্বেচ্ছায় রোগ” ব'লেও অনেকে ধারণা করেছিলেন। কিন্ত শ্যামপুকুর 
পর্বেই ঠীকুরের এই গলরোগের কারণ, আমরা তার মুখ থেকেই শুনতে পাই, 
যেটি তিনি নিজ মুখে প্রকাশ ক'রে না গেলে আমর! তাঁর অব্তারলীলার এই 
দুর্বোধ্য বিষয়টি সম্পর্কে চিরদিনই ভ্রান্ত ধারণায় পরিচালিত হতাম। তাই সেই 
প্রসঙ্গটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। 

এখানে একদিন ঠাকুরের এমন এক অদ্ভুত দর্শন হয়, যাঁতে তিনি লক্ষ্য করেন 
যে, তাঁর স্মুল দেহের ভিতর থেকে সুস্্রশরীর নির্গত হ'য়ে গৃহমধ্যে বিচরণ করছে 
এবং তাঁর গলায় কতকগুলি ক্ষতের শষ হয়েছে । তার এ ক্ষত হর কারণ 
কি হতে পারে-_বিশ্মিতভাবে এই চিন্তা করার সময় শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাকে জানিয়ে 
দিয়েছিলেন যে অপবিত্র লোকেরা তাঁর চরণ স্পর্শ ক'রে পাঁপমুক্ত হয়ে যাচ্ছে, 
আর তাদেরই অলহু পাঁপতারে ম্পর্শদোষে তার শরীরে এই ক্ষত হয়েছে। ঠাকুত 
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তার এই অদ্ভুত দর্শনের কথ! সেদিন তীর ভক্তদের কাছে প্রকাঁশ ক'রেছিলেন। 
প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যাঁয় যে, ঠাকুরের গলরোগের বিশেষ কারণ সম্পর্কে একদা 
ঠাকুর শ্ীশ্রীমাসারদা! দেবীকেও জানিয়েছিলেন যে, ভক্ত গিরিশের পাপ নিয়েই 
তার এই ব্যাথি। কারণ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ সারাজীবন অনেক রকম গঠিত কাজ 
করার পরেও, ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের রকল্মা” (সকল প্রকার ভার ) গ্রহণ করায়, 
গিরিশচন্দ্র পাঁপের ভাগও ঠাকুরকে নিতে হয়েছিল, যে জন্য পরবর্তীকালে 
ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে বলেছিলেন--“তুমি আসবে, আগে জানলে আরো 
বেশী পাপ করতাম।, 

“দীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে ম্বামী সারদীনন্দ ঠাকুরের এই অলৌকিক দর্শন 
সম্পর্কে লিখেছেন :₹_- 

প্থামপুকুরে অবস্থানকালে এক দিবস এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। 
তিনি দেখিয়াছিলেন, তীর হুক্মশরীর স্থুলদেহের অভ্যস্তর হইতে নির্গত হুইয়! গৃহ- 
মধ্যে ইতম্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং তাহার গলার সংযোগস্থলে পৃষ্ঠটদেশে কতকগুলি 
ক্ষত হইয়াছে । বিস্মিত হইয়া তিনি এরূপ ক্ষত হইবার কারণ কি ভাবিতেছেন, 
এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগদন্বা তাঁহাকে বুঝাইয়! দিলেন, নানারূপ দুক্ষর্গ করিয়া! আগিয়া 
লোকে তাহাকে ম্পর্শপূর্বক পবিত্র হইয়াছে, তাহাঁদের পাপভার এঁরূপে তাহাতে 
সংক্রামিত হওয়ায় তাহার শরীরে ক্ষতরোগ হইয়াছে। জীবের কল্যাণসাধনে 
তিনি লক্ষ লক্ষ বাঁর জন্ম পরিগ্রহপূর্বক দুঃখভোগ করিতে কাতর নহেন, একথা 
আমর দক্ষিণেশ্বরে ঠীকুরকে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিয়াছিলাম, সুতরাং পূর্বোক্ত 
দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত ন। হইয়া আনন্দের সহিত তিনি যে এখন এ বিষয়ে 
আমাদিগকে বলিবেন, ইহা বিচিত্রবোধ হইল না এবং উহাতে তাহার অপার 
করুণার কথা স্মরণ ও আলোঁচন! করিয়া! আমরা মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু ঠাকুরের 
শরীর পূর্বের ন্যায় স্ুস্থ না হওয়া! পর্যস্ত যাহাতে কোন নূতন লোক আপিয়] তাহার 
চরণম্পর্শপূরক প্রণাম না করে, তদ্বিষয়ে ভক্তদিগের__বিশেষতঃ যুবক-ভক্তদিগের 
মধ্যে উহাতে বিশেষ প্রয়াস উপস্থিত হইল এবং ভক্তিপূর্বক এখন হইতে ঠাকুরের 
পবিব্রদেহ আর স্পর্শ করিবেন না, এইক্সপ সঙ্কল্ল করিয়া বসিলেন। আবার 
নরেন্দ্র প্রমুখ বিরল কোন কোন ব্যক্তি উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়! অন্যককতকর্মের 
জন্য অন্যের স্বেচ্ছাঁয় ফলভোগ করা রূপ যে মতবাদ গ্রষ্টান, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোন 
কোন ধর্মের মূলভিততিম্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, উহাতে তাহারই সত্যতার ইঙ্গিত 
প্রাপ্ত হইয়া এ বিষয়ের চিন্তা ও গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন ।” . 

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুরের কাছে নূতন লোকের 
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শামনাগমন বন্ধ করা হয় এবং দ্বাররক্ষক হিপাঁবে ত্যাগী ভক্ত নিরঞনকে (স্বামী 
নিরঞনানন্দ ) নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এত সাবধানতা সত্বেও লীলাময়ের লীলায় 
শ্যামপুকুরে এক নৃতন সংঘোজন ঘটে। এই ঘটনার প্রধান নায়িকা ছিলেন 
ভক্তিমতী নটা শ্রীমতী বিনোদিনী, যাঁর সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা 
প্রয়োজন | 

তৎকালীন প্রখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীর জন্ম ১৮৬৩ সালে। 
নাট্যাচার্য গিরিশচজ্্র পরিচালিত ন'ট্যশালায় নটারূপে বিনোদিনী নিয়মিত অভিনয় 
করতেন এবং দর্শকদের ভূয়সী প্রশংস! অর্জন করতেন। অভিনয় উপলক্ষেই ঠাকুর 
শ্ীরামরুষ্ণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তিনি কয়েকখানি গ্রস্থও রচন! 
করেছিলেন । 

একদা! কলকাতার ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত “চৈতনুলীলা” নাটকের 
প্রধান ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয়কালে ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অপূর্ব অভিনয় 
দেখে মুগ্ধ হন এবং বিশেষ প্রশংসা করেন । সেই নাটকে পতিতা স্ত্রীলোকেরা 
অভিনয় ক'রেছে শুনে ঠাকুর বলেন--“আমি তাদের মা'আনন্দময়ী দেখব। 
তারা চৈতন্যদ্দেব সেজেছে, তা হ'লেই-বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার 
আতার উদ্দীপন হয়।” সেদিন অভিনয় শেষে বিনোদিনী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের চরণ 
বন্দনা করেন এবং আশীর্বাদ লাভ ক'রে ধন্য হন। এই দর্শনের পর থেকেই 
বিনোদিনী, ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজাঁনে অন্তরে গ্রহণ করেন এবং মনে মনে 
ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে পূর্ণ থাকেন! বিনোদিনী অভিনীত আরো কয়েকটি 
নাটক ঠাকুর দর্শন করেছিলেন । | 

শ্টামপুকুর পর্বে দেখা যায়, অস্থস্থ ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য একদ! বিনোদিনী 
বিশেষ উতলা হন; কিন্ত সে সময় ঠাকুরের কাছে কোন মহিলাকে পাঠানো 
সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ থাকায়, বিনোদিনী ঠাকুরের ঘার-রক্ষক শ্বামী নিরঞরনানন্দের 
কড়া পাহীড়া অতিক্রম করতে বিশেষ অস্থবিধাঁয় পড়েন। পরে ঠাকুরের অপর 
গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষ, তথা দানা-কালীর সহায়িতায় পুরুষের বেশ ধারণ ক'রে 
তিনি ছদ্মবেশে প্রীণের টানে অসুস্থ ঠাকুরকে দেখার উদ্দেস্টে সকল বাধা অতিক্রম 
করেন এবং শ্ামপুকুরের বাড়িতে ঢুকে দোতলায় ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হয়ে 
অশ্রবিদর্জন করতে থাঁকেন। ঠাকুর তীর ব্যাকুলতা। দর্শন ক'রে তীকে ঈশ্বরের 
শরণাপন হওয়ার জন্য উপদেশ দেন। ঠীঁকুরের কৃপালাভ ক'রে সেদিন বিনোদিনী 
ঠাকুরের চরণে মন্তক স্পর্শ করে সজল নয়নে বিদীয় নিয়েছিলেন । 

এই সম্পর্কে 'লীলাপ্রসঙ্গ/গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে উদ্লেখ করা হয়েছে--“ঠাকুরের 


€ ৫ 


নিদাক্ণ পড়ার কথা শুনিয়া সে এখন তাহাকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুক্ত কাঁলীপদ ঘোঁষের সহিত পরিচিত থাকায় বিশেষ অনুনন্ব 
বিনয়পূর্বক এ বিষয়ের জন্য তাহার শরণাপন্ন হইল। কালীপদ সকল বিষয়ে 
গিরিশচন্দ্রের অনুগামী ' ছিলেন এবং ঠীকুরকে যুগ্নাবতার বলিয়া ধারণা করায়”_ 
ছুকতকারী অন্তপ্ত হইয়া তাহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলে তাহার রোগ বৃদ্ধি 
হইবে--একথায় আস্থাবান ছিলেন না। স্থতরাং ঠীকুরের নিকটে উক্ত অভি- 
“নেত্রীকে আপয়ন করিতে তাহার মনে কোনরূপ দ্বিধা বা ভয় আপিন না। 
গোপনে পরামর্শ করিয়া একদিবস সন্ধ্যার প্রান্কীলে তিনি তাহাঁকে পুরুষের ন্যায় 
“হাট-কোটে” সঙ্ভিত করিয়া শ্টামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ বন্ধু 
বলিয়া আমাদিগের নিকট পরিচয় প্রদানপূর্বক ঠাকুরের সমীপে লইয়া! যাইয়া তাহার 
যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন আমর! কেহই ছিলাম না, 
স্থতরাং এরূপ করিবার পথে তীহাকে কোন বাঁধাই পাইতে হইল না । আমাদিগের 
চক্ষে ধুলি দিবার জন্যই অভিনেত্রী এন্ূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর 
হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার গ্রশংসাপূর্বক তাঁহার ভক্তি-শরদ্ধা 
দেখিয়া সন্তষ্ট হইলেন। অনস্তর ঈশ্বরে বিশ্বীমবতী ও তাহার শরণাপন্ন হুইয়। 
থাকিবাঁর জন্য তাহাকে দুই চারিটি তত্বকথা বলিয়। অল্পক্ষণ পরে বিদীয় দিলেন। 
সেও অশ্রবিসর্জন করিতে করিতে তাহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শপূর্বক, কালীপদের 
সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে পরে একথা আমর! জানিতে 
পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি ছাস্ত-পরিহাস ও আনন্দ 
কারতেছেন দেখিয়া কাঁলীপদের উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পাঁরিলাম ন1।” 

ভগবানের প্রতি আন্তরিক টানে তার দর্শনের জন্য ভক্ত যে কোন উপায় অবলম্বন 
করে এবং তাতে সফ নও হয়--শ্টামপুকুরের এই ঘটনাই তার প্রত্যক্ষ গ্রমাণ। 

পরবর্তাকাঁলে, বিনোরিনীর জীবনে পরিবঙন আমে এবং অবশেষে তিনি 
তপস্তাময় জীবনযাপন শুরু করেন । ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও তিনি ম্বামী 
ব্শ্ধানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের অস্তরঙ্গ-পাঁধদগণের সঙ্গে বেলুড় মঠে যথাসম্ভব যোগাযোগ 
রক্ষা করেছিলেন । শেষ জীবনে তিনি শ্রীরামক্ণ বেদাস্তমঠে স্বামী অভেদানন্দের 
সান্দিধ্যে আসেন এবং ১৯৪২ সালে দেহত্যাগ করেন । 

ধা বং ঙ 

স্টামপুকুরে অস্তলীল। পর্বে আর একটি ঘটনায় ঠাকুরের এশ্বরিক শক্তির বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটির সঙ্গে ভক্ত সুরেন্্রনাঁথ মিত্র জড়িত থাঁকায় তার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক 
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ঠাকুর প্রামকফের বিশেষ কপাপ্রাপ্ত গৃহী শিশ্য স্থরেজানাথ মিত্র উত্তর 
কলকাতার গিঘুলিয়া স্ট্রটে আনুমানিক ১৮৫০ সীনে জন্গ্রহণ করেনু। বিলাতী 
ষ্ট, কোম্পানী'র উচ্চপদে নিযুক্ত থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং 
প্রথম জীবনে সাহেবী ভাবাপন্ন অবস্থায় প্রচণ্ড স্থরাপানে অভ্যস্ত হন। কিন্ত 
স্থখের প্রাবল্য থাকলেও, প্রীণে কোন প্রকার শাস্তি না থাকায় একদা স্থরেন্দ্রনাথ 
বিষপানে আত্মহত্যা করার জন্য যখন মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন, ঠিক সেই 
সময়ে তীর বন্ধুদয়__ শ্রীরামরুঞ্চ-'ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্রের 
পরামর্শে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের কাছে যাওয়ার সুযোগ পান। 

এরপর থেকেই স্থরেজ্্নাথের জীবনে আমুল পরিবর্তন আসে এবং তিনি 
সর্বদাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ মনন করতে থাকেন। তিনিও যেমন বহুবার 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন, করুণাময় ঠাকুরও তেমন বহুবার তার 
সিমুপিয়ার বাড়িতে শুভাগমন ক'রে নানাভাবে তাকে কৃপা করেছিলেন। ঠীঁকুর 
তাকে কখনো “হরেন্বর” কখনো! বা “হ্ুরেশ' বলে সম্বোধন করতেন, এমন কি, 
এই ভাগ্যবান ভক্তকে একবার ঠাকুর তার কণ্ঠের প্রপাঁদী মালা! পরিয়ে দিয়েও 
বিশেষ কৃপা করেছিলেন । ঠাকুরের সঙ্গে এই মহামিলনের ফলে, স্থরেন্দ্রনাথের 
অশান্ত জীবন সম্পূর্ণ সংহত হয় এবং তিনি ঠাকুরকে 'গুরুরূপে বরণ করেন । 

স্থরেন্রনাথের কীকুড়গাছির বাগানে এবং সিমুলিয়ার বাঁড়িতে ঠাকুর ও তার 
ভক্তবৃন্দের বহুবার আগমন ঘটায়, ঠাকুরের কু্পাতে তার বাড়িটিও পূর্ণ ছিল। 
তাদের তৃপ্তির জন্ স্থরেন্দ্রনাথ সব রকম ব্যবস্থা নিতেন এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় 
করতেন। এমন কি, ঠাকুরের আগমন উপনক্ষে সঙ্গীতাদি পরিবেশনের ব্যবস্থাও 
তীর বাঁড়িতে হ'ত এবং এইরকম এক ঘটনায় স্থুরেজ্্নাথের বাঁড়িতে স্বামী 
বিবেকানন্দ ( তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) প্রথম ঠাকুরকে দর্শনের পর গান গেসে 
শোনান; ঠাকুর এই প্রথম নরেন্দ্রনাথের গান শুনে লুরেন্্রনাথের বাড়িতে 
ভাবাবিষ্ট হন। স্রেন্দ্রনাথের বাড়িতে জগছ্ধাত্রী, পুজা, অন্পপূর্ণ। পৃজা, কালী পুজা, 
দুর্গাপূজা প্রভৃতি উতৎ্সবাদিতে ঠাকুর যোগদান করতেন এবং বিচিত্র ঘটনার 
মাধ্যমে তার বিশ্বাপ উৎপাদনে সাহাষ্য করতেন। ঠাকুরের যে-কোন মেবাকার্ধে 
স্রেন্্রনাথ এগিয়ে যেতেন বলে, ঠাকুর তাকে অন্যতম '“রসদ্দার' ব'লে উল্লেখ 
করেছিলেন । ঠাকুরের জীবদ্বশাতেই ১৮৮১ সালে দক্ষিণেশ্খবে নিজ ব্যয়ে ও 
উদ্যোগে স্থরেন্দ্রনাথই প্রথম 'শ্রীরামকৃষ্*জন্সোৎসব প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তী- 
কালেও এই উৎসবের অধিকাঁংশ খরচ তিনি নিজেই বহন করেছিলেন । ঠীকুরের 
অস্থস্থতার সময় কাশীপুরের উদ্ভানবাঁটার ৮* টাকা ভাড়া ও অন্তান্ত খরচ 
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ীশ্রীরামকুঞ্চলীলার শেষ অধ্যায়-৪ 


বাবদ মাসিক ২৯৯ ট|কা তৎকালে তিনি একাই বহন করতেন। ঠীঁকুরের 
দেহরক্ষার পর কাসীপুরের উ্ভানবাঁটা ছেড়ে ঠাকুরের কয়েকজন ত্যায়ী সন্তান 
খন অনাথের মতন বিভিন্ন তীর্থ ঘুরে বেড়াতেন, তখন একদিন ভাগ্যবান 
স্থরেদ্্রনাথ অকল্মাৎ ঠীঁকুরের দর্শন পাঁন এবং তীর ত্যাগী সম্তানদের স্থুব্যবস্থার 
জন্য ঠাকুরের আদেশ পাঁন। এই অলৌকিক ঘটনার ফলে স্থরেজ্জনাথ তৎক্ষণাৎ 
স্বামী বিবেকীনন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বরানগরে গঙ্গাতীরে একটি বাঁড়ি 
ঠিক ক'রে দেন, যেখানে ঠাকুরের ত্যাগী সম্তানদের আগমনে আদি মঠের সচন। 
হয়। ১৮৯০ সালের ২৫শে মে স্থরেন্রনাথ কলকাতায় দেহত্যাগ করেন । 

এই পরমভক্ত স্থরেজ্নীথের বাঁড়িতেই তাঁর গভীর আগ্রহে ভাবাবেশে 
জ্যোতিপথে ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় শ্টামপুকুর বাঁটী থেকে শারদীয়া মহাঁপৃজায় 
উপস্থিত হয়েছিলেন । এ-ও এক বিচিত্র লীলা ! 

এই সম্পর্কে “লীলাপ্রনঙ্গ” গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ম্বামী সারদানন্দের একটি বিশদ 
বিবরণ থেকে জানা যায় £--১৮৮৫ শ্রীস্টাব্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৬শারদীয়া 
পুজা মহোৎসবে কলিকাঁতা৷ নগরীর আবাল-ৃদ্ধবর্ণিতা প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া 
থাকে, সেইরূপ মাতিয়াছে। সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের প্রাণে 
বিশেষরপে অনুভূত হলেও উহার বাহ্ৃপ্রকাশের পথে বিশেষ বাঁধা উপস্থিত 
হইয়াছে । কারণ, ধাহাকে লইয়! তাহাদের আনন্দোল্লীস, তীহার শরীরই এখন 
অনুস্থ-_ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত ।---ঠাকুরের পরমভভ্ত শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র__ 
ধাহাকে তিনি কখন কখন “স্থরেশ মিত্র” বলিতেন--তাহাঁর সিমলার ভবনে এ 
বৎসর পুজা আনিয়াছেন। পূর্বে তীহাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত; 
কিম্ত একবার বিশেষ বিপ্ল হওয়ায় অনেকদিন বন্ধ ছিল। বাঁটার কেহই আর এ 
পর্যস্ত পূজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই ; আবার কেহ এ বিষয়ে উদ্ঠোগী হইলে 
অপর সকলে তাহাকে এ সঙ্গপ্ল হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন । ঠাকুরের বলে 
বলীয়ান স্রেন্দ্রনাথ দৈববিস্বের ভয় রাখিতেন ন। এবং একবার কোন বিষয় করিব 
বলিয়। সঙ্কল্প করিলে কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহু করিতেন না। বাটার 
সকলে নানা চেষ্ট! করিয়াও তাহাকে এ বৎসর পুজার সম্বঙ্পজ হইতে নিরস্ত করিতে 
পারেন নাই। তিনি ঠাকুরকে জীনাইরা সমন্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া 
শ্রীপ্রীজগদস্বাকে বাটাতে আনয়ন করিয়াছেন । শরীরের অসুস্থতা বশতঃ ঠাকুর 
আদিতে পাঁপিবেন না বপিয়াই কেবল স্থরেজ্দের আনন্দে নিরানন্দ। আবার 
পূজার অল্পদিন পূর্বে ছুই-একজন পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনিই এঁ জন্থা দোষী 
সাব্যন্ত হইয়! বাঁটার সকলের বিরক্ষিভাজন হুইয়াছেন। কিন্তু ভাহাতেও 
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বিচলিত না হইয়। স্থরেন্রনাথ ভক্তির সহিত ্রীপ্রীজগন্মাতার পুজা আরম্ভ করিরা 
দিলেন এবং সকল গুরুভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন । 

“সপমীপুজ। হইয়া গিয়াছে, আজ মহাষ্ট্রমী। শ্ঠামপুকুরের বাসা ঠাকুরের 
নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হইয়া! ভগবর্ধালাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ 
করিতেছেন । ভাক্তারবাবুর (ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ) অপরাহ চার ঘটিকার 
'সময় উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই নরেন্দ্রনাথ (ন্বামী বিবেকানন্দ ) ভজন 
'আরভ্ত করিলেন। সেই দিব্য স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে সকলে আত্মহারা হইয়া 
পড়িলেন। ঠীকুর সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারকে সঙ্গীতের ভাবার্থ মৃহুষ্বরে বুঝায়! 
দিতে এবং কখন বা অল্পক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন । ভক্তগণের মধ্যেও 
কেহ কেহ ভাবাবেশে বাহাচৈতন্য হারাইলেন। 

“রূপে প্রবল আনন্দ প্রবাহে ঘর জমজম করিতে লাগিল। দেখিতে 
দেখিতে রাত্রি সাঁড়ে-সাঁতটা বাঁজিয়া গেল। ডাক্তারের এতক্ষণে চৈতন্য হইল। 
'তিনি স্বামীজীকে পুত্রের ন্যায় নহে আলিলন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিয়া ধাড়াইবামাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে ফাড়াইয়৷ সহস। গভীর 
সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাঁকানি করিতে লাগিলেন, “এই সময় সন্ধি পৃজা 
কিনা, সেই জন্য ঠীকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন । সঙ্ধিক্ষণের কথা ন! জানিয়া 
সহসা এই সময়ে দিব্যাবেশে সমাধিমগ্ন হওয়া অল্প বিচিত্র নহে।, প্রায় 
'অর্ধঘন্টা পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল এবং ডাক্তারও বিদায় গ্রহণ করিয়া 
'চলিয়! গেলেন । 

_ “ঠীকুর এইবার ভক্তগণকে সমাধিকালে যাহ! দেখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ 
'বলিতে লাগিলেন-_এখাঁন হইতে স্রেছ্দ্রের বাড়ি পর্যস্ত একটা জ্যোতির রাস্ত। 
খুলিয়া! গেল। দেখিলাম, তাহার 'ভক্তিতে প্রতিমার মা'র আবেশ হইয়াছে! 
তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতিরশ্ি নির্গত হইতেছে ! দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে 
দীপমাল। জালিয়। দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বপিয়া স্থরেন্্র ব্যাকুল হয়ে “মা, 
“মা বলিয়া রোদন করিতেছে । তোমরা সকলে তাহার বাটাতে এখনই যাঁও ! 
তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে 1” 

“অনন্তর ঠাঁকুরকে প্রণাম করিয়া ম্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলে সথরেন্্রনীথের 
বাটাতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই 
দালানে ঠীকুর যে স্থানে বঙ্িাছিলেন, সে স্থানে দীপমাল! জাল! হইয়াছিল এবং 
তাহার যখন সমাধি হয়, তখন স্থরেপ্দরনাঁথ প্রতিমার সম্মৃখে উঠানে বলিয়! গ্রাপের 
আবেগে 'মা" মা' বলিয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল বালকের ন্যায় উচ্চৈত্ঘরে রোদন 
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করিয়াছিজেন। ঠাঁকুরের সমাধিকাঁজের দর্শন এরূপে বাহ্ঘটনার সহিত মিলাইন 
পাইয়! ভক্তগণ বিস্ময়ে আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া! রহিলেন।” 


চি 

স্টামপুকুর পর্বে আর একটি ঘটনা, যাঁর সঙ্গে ধর্মীয় নেতা শ্রীবিজয়কু্চ গোগ্বামী 
জড়িত। বিজয়কষেের পরিচিতি ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বর পর্বে দেওয়া হয়েছে। 

তৎকালীন ঢাকায় অবস্থানকারী বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামী পশ্চিমাঞ্চলে নান! 
তীর্থ ভ্রমণের পর শ্তামপুকুরে ঠাকুর শ্রীরামুষ্ণকে দর্শন করতে এসে তীর চরণে 
পতিত হুন এবং সাক্ষাৎ ইঈশ্বরাবতার রূপে অন্তরে গ্রহণ করেন। উচ্ছআধার 
বিশিষ্ট বিজয়কে এই ক্রিম্না ও স্বীকৃতি শ্ঠামপুকুর পর্বে অবতার লীলার এক 
নতুন প্রকাশ। কথামৃত-গ্রন্থে এই সম্পর্কে একটি সুন্দর বর্ণনায় আছে :₹- 

“কিয়তক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কষ্ণচ গোম্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে 
আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত। বিজয়কষ্ণ- ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন। 
আপাঁততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর সবে কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। 
আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে ভূমিষ্ট হইয়! প্রণাম করিলেন। অনেকে উপস্থিত 
ছিলেন, নরেন্দ্র, মহিম1 চক্রবতা, নবগোঁপাঁল, তৃপতি, লাঁটু, মাষ্টার, ছোট নরেন 
ইত্যাদি অনেকগুগি ভক্ত । মহিমা চক্রবর্তী (বিজয়ের প্রতি )-_মহাশয়, তীর্থ 
ক'রে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন বলুন । 

বিজয--কি ব'লবো। দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি এইখানেই সব 
কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এরই এক আনা কি দুই আনা, 
কোথা ও চারি আনা, এই পর্বস্ত । এইখানেই পূর্ণ ষোল আন! দেখছি ।****** 
বিজয় (শ্রীরামরুষ্ণের প্রতি )--আপনার পীড়ার কথ শুনে দেখতে এলাম |. 
আবার ঢাকা থেকে 

শ্রীরামকষ__কি ? 

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। 

বিজয়--ধর! ন1 দিলে ধরা শক্ত । এইখানেই ষোল আন1।:--****** 

বিজয় ( হাতজোড় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )--বুঝেছি আপনি কে! আর 
বলতে হবে না! 

ভ্রীরামক্ণ ( ভাবস্থ )--যদি তা হয়ে থাকে, তে! তাই। 

বিজয়-_বুঝেছি। 

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে পতিত হুইলেন ও নিজের বক্ষে তাহার চরণ 
খাঁরণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বর|বেশে বাহুশূন্য চিত্রাপিতের স্ঠা্ বমিয়। আছেন। 
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এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভূত দৃশ্ঠ দেখিয়া উপস্থিত ভক্তের! কেহ কীঁদিতেছেন, 
কেহ স্তব করিতেছেন । ধাহার যে মনের ভাব, তিনি সেই ভাবে এক দুষ্ে 
শ্রীরামরুষ্ের দিকে চাহিয়া! রহিলেন! কেহ তীহাকে পরম ভক্ত, কেহ সাধু: 
কেহবা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতাঁর দেখিতেছেন, ধাহাঁর যেমন ভাব ।” (কথা- 
মৃত-১ম ভাগ, যোঁড়শ খণ্ড-৩য় পরিচ্ছেদ ) 

“ইতিমধ্যে ঠীকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঙ্গে ভক্তদের অনেক কথা- 
বারা হইতেছে । 

বিজয়কে একজন আমার সঙ্গে সদী-সর্বদা থাকেন, আমি দুরে থাকলেও 
তিনি জানিয়ে দেন, কোথায় কি হচ্ছে। 

নরেজ্দ্র-_-(31910191) 21)501-এর মত | 

বিজয্-_টাকাঁয় একে ( পরমহংসদদেবকে ) দেখেছি! গা ছয়ে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে )--সে তবে আঁর একজন । 

নরেজ্্_-আমিও এঁকে নিজে অনেকবার দেখেছি ! (বিজয়ের প্রতি ) তাই 
কি ক'রে বলবো--আপনার কথ! বিশ্বাস করিন1!” 

( কথামৃত--১ম ভাঁগ যোড়শ খণ্ড-৫ম পরিচ্ছদ ) 

শ্ররামকৃষ্ণলীলায় শ্যামপুকুর পর্বে এটি একটি অলৌকিক অথচ মাধুরবমন্তিত 
ঘটন1। তাই' এটির হুবহু বিবরণ উল্লেখ করা হলো । 

শ্যামপুকুর পধে আর একটি নতুন ঘটনা_সর্বধর্ম সমন্বয়কারী অবতারপুরুষ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বীশুরূপে আত্মপ্রকাশ । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই ' তাংপর্বপুর্ন ধীশুলীলা বর্ণনার পূর্বে তাঁর এই স্বকীয় 
ও অভিনব লীলার পটভূমিকাঁয় গ্রবেশ করা প্রয়োজন । 

প্রায় দু'হাজার বছর আগে আবিভূতি ভগবান যীশুধুষ্টের পূর্ণপরিচয় নৃতনভাবে 
প্রকাশিত হয়-_ছু'হাঁজার বছর পরে দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ধর্ম-সাঁধন- 
কালে। একজনের আবির্ভাব আন্তাবলে--একজনের আবির্ভাব ঢে'কিশালে। 
একজনের দেহাস্ত “ক্রুশবিদ্ধ' অবস্থার--একজনের দেহাস্ত “ক্যান্দার বিদ্ধ অবস্থায় । 
মানুষকে রক্ষার জন্যই ছু'জনের দেহধারণ, আধার দেহ বিসর্জন যুগ-প্রয়োজনে | 
দু'জনেই যুগ-প্রবর্তক, স্থন্দরতম, মঙ্গলতম, বিশ্তদ্ধতম, প্রিয়তম | ছু'জনের বাণীই 
অমৃতবাণী। লৌকিক জগতে একজনের পরিচয় অম্বতের সম্তানরূপে ; দু'হাজার 
বছর বাদে আরেকজনের পরিচয় স্বয়ং অমৃতরূপে, অবতাররূপে । 

হিন্দু মুদলমান, থৃষ্টান*_সবধর্মের সাধন করেছিলেন ঠাকুর শ্ীরামরুষ লোক- 
শিক্ষার জন্য ;--সিদ্ধও হয়েছিলেন সবধর্মে। সকল ধর্মমতের পার বন্তকে অন্তরে 
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গ্রহণ করেছিলেন তিনি এককজীবনে অক্ত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে) জগতে এ দৃষ্টান্ত আর 
পাওয়া যায় না। তাই যে ধর্মের ভক্ত তার কাছে এনেছিলেন, তিনিই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তার ইঠ্টকে দর্শন করেছিলেন । শ্রীরামকষ্চলীলার এটি, 
একটি বৈশিষ্ট্য | . 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খুষ্টানধর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার ভক্ত শভুচরণ মল্লিকের 
দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাঁড়িতে-_-শল্তুচরণের কাঁছে “বাইবেল” আর যীশুর পবিত্র 
জীবনকথা শুনে । এর অল্পদিন পরেই ঠাকুর তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন অপর ভক্ত- 
যছুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাঁড়িতে যীশুধুষ্টের ছবি দর্শন ক'রে । আগে 
থেকেই যীশুর পবিভ্র কথায় ভরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন লক্ষ্য করেছিলেন যে, জী বস্তু 
জ্যোতির্সয় হয়ে উঠল এ ছবি, আর সেখান থেকে প্রকাশিত জ্যোতিরশ্মি তার 
অন্তরে প্রবেশ ক'রে লয় ক'রে দিল তীর জন্মগত হিন্দু,সংস্কার । এরপর পরিপূর্ণ 
থুষ্টীয়ভাবে তিনি দিন থাকার পর, মানসিক মহাভাবের প্রীবল্যে শ্রীরামরুষণ দর্শন 
করলেন যীশুকে এবং প্রত্যক্ষ করলেন তার নিজ শরীরে যীশুর প্রবেশ ; সঙ্গে সঙ্গে 
সমাধিস্থ! যীস্তভাবে থাকাকালীন এই তিন দিন তিনি প্রবেশ করেননি, 
দৃক্ষিণেশ্বরে তার আরাধ্য মা-ভবতারিনীর মন্দিরে ৷ পরবর্তীকালে, ভক্তদের কাছে 
ষীশুর দেহের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাতে তিনি প্রকাশ করেছিলেন 
যে, যীশুর নাক ছিল একটু চাপা । থুষ্টান ধর্মের গ্রন্থাদিতে যীশুর শারীরিক: 
বিবরণের যে তিনটি মত প্রচলিত, তার একটিতে সত্যই লিপিবদ্ধ আছে যে, তাঁর 
নাক ছিল চাঁপা । এটি শ্রীরামরুষ্েের প্রত্যক্ষ দর্শন। আত্মিক সমুদ্রের দিশারী 
শ্রীরামরুষ্খ আত্মিক বন্ধনে বন্দী করলেন বীশুকে, লৌকিক গুরুর সাহাষ্য, 
বিনাই | শ্রীরামরুষ্ণলীলায় এ-ও এক বিশেষ দৃষ্টান্ত ! অধ্যাত্ম প্রচেষ্টা আর. 
আত্মস্বিতের আনন্দে আত্মহাঁর! শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-_প্ররৃত খুষ্টধর্মের ফ্ল- 
প্রাণ্ডিতে পূর্ণ; হিন্দু হয়েও তাঁর জীবনে খুষ্টধর্মের বিকাশ ত্বরূপশক্তিতে,_ আত্মিক 
শক্তিতে । তাই দক্ষিণেশ্বরে যে ঘরে তাপ ধাঁস ছিল, সেখানে স্বান নিয়েছিল আন. 
একটি ছবি-_-জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধার করছেন যীশু । 

শুধু যীশুকে দর্শনই নয়” দর্শন ক'রেছিলেন যীশুর উপাঁসনালয়-_-মধ্য. 
কলকাতার তালতলায় “মেথডিষ্ট চাঁচ ও মধ্য কলকাতার“বৈঠকখানা পাড়ায় হোলি 
ট্রনিটি চার্চ!” বিদেশী থৃষ্টানভক্ত উইলিয়ামস্‌ দক্ষিণেস্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষের দর্শন. 
পেয়ে তাকে 'ীশুধুঃ' বলে স্থির করেছিলেন এবং তাঁর শিশ্তত্বও গ্রহণ করেছিলেন। 
কলকাতার তদানীস্তন “জেনায়েল এস্তেলী কলেজের ( বর্তমানে স্কটিশ চার্চ 
কলেজ ) বিদেশী খৃষ্টান প্রিন্সিপাল রেভারেও হেগ্িং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্ীরামকফের; 
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সমাধি অবস্থা দর্শন ক'রে কলেজের ছাত্রদের কাছে সে কথ! প্রকাঁশ করেছিলেন । 
ব্রাহ্মনেতা আচার্য কেশবচজ্জ্র সেনের বিদেশী থুষ্টান বন্ধু রেভারেণ্ড ষোশেফ কুক ও 
বিদেশিনী পান্রী মিস্‌ পিগটও একদা দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাবক্ষে ট্ামারের ভিতরেই 
,ঠীকুরের সমাধি দর্শন ক'রে স্তস্তিত হয়েছিলেন । কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের 
প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ কোট্‌স কাশীপুর উগ্যানবাটাতে ঠাকুরের চিকিৎসা উপলক্ষে 
ঠাকুরকে পরীক্ষ! করার পর, ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা দর্শন কারে বাইবেলে বর্মিত 
ষীন্তর সঙ্গে তার একই অবস্থা ব'লে অভিমত প্রকীশ. ক'রেছিলেন । সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা" দক্ষিণেশ্বরে এক, বুষ্টরোগীকে যীশুর মতই  নীরোগ করা। 
একদী। এক কুষ্ঠরোগী দক্ষিণেশ্বরে কাতরভাবে প্রার্থনা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
তার রোগ মুক্তির জন্ত । চিরদিন সবরকম সিদ্ধাইয়ের বিরোধী শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম- 
দিকে রাজী হলেন ন! তীর প্রার্থনায়, কিন্ত তার প্রবল কাঁতরতায় আর বিশ্বাসে 
আকষ্ট হলেন শ্রীরামক্চ। করুণাময় যঁশুর মতই শ্রীরামকৃষ্চ তার অমৃত 
হস্তের স্পর্শে নিরাময় করলেন তীকে। সেদিন শ্রীীমকুষ্ ছিলেন পরিপূর্ণ 
যীশুভাবে। 

উপরোক্ত পটভূমিকায শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের ফীশুভাঁবে আত্মপ্রকাশের দিনটি 
স্মরণীয়। ১৮৮৫ সান্সের ৩১শে অক্টোবর শ্তামপুকুর বাঁটাতে ঠাকুরের মধ্যে যীশুর 
ভাবের বিকাশ ঘটেছিল এবং তার পাচদিন পরেই অর্থাৎ এক সপ্তাহের মধ্যেই 
৬ই নভেম্বর কালীপৃজার দিনে এই বাটীতেই ভক্তলমক্ষে তার ভেতর সাক্ষাৎ 
জগন্মাতার আবির্ভীব হয়েছিল। যীশুর ভাবের বিকাশটি সর্সমক্ষে ঘটলেও, 
সেদিন সেখানে উপস্থিত একমাত্র থুষ্টান সাধু প্রভুদয়াল মিশ্রই ত৷ প্রত্যক্ষ করেন 
এবং ঠীকুরের কৃপা লাঁভ ক'রে কৃতার্থ হন; অর্থাৎ যীশুর ভাব অনুধাবন করার 
ক্ষমত! হিন্দু অপেক্ষা খৃষ্টান ভক্তের মধ্যেই থাঁকা৷ স্বাভাবিক । 

এই বিশেষ দিনের ও বিশেষভাবের ঘটনা “কথামৃত গ্রন্থে যেমনভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে, তার কিছু অংশের উদ্ধৃতি £- 

“ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বসিয়া! আছেন । বেলা এগারট|। মিশ্র নামক একটি 
খৃষ্টান ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। মিশ্রের বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর হইবে । মিশ্র 
খৃষ্টান বংশে জন্মিয়াছেন । যদিও সাহেবের পোষাক, ভিতরে গ্েকুয়া আছে। 
এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে । একটি ভ্রাতার 
বিবাহের দিনে তাহার এবং আর একটি ভ্রাতার একফিনে মৃত্যু হয়। সেই দিন 
হইতে মিশ্র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কোয়েকার সম্প্রদ্ধায়তৃক্ত | 

মিশ্র-- ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা?। 


ও 


শ্বীরামকষ্ণ ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন-_যাহাতে ম্িশ্রও শুনিতে 
পাঁন_-এক রাম তাঁর হাঁজার নাম। খুষ্টানরা যাকে গড বলে, হিন্দুরা 
তাকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর--এই সব বলে। পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক 
ঘাটে হিন্দুর! জল খাচ্ছে, বলছে জল, ঈশ্বর । থৃষ্টানেরা' আর এক ঘাটে খাচ্ছে-_ 
বলছে ওয়াটার, গড ষীত্ড। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে, 
পানি) আলা! । 

মিশ্র মেরীর ছেলে যীশু নয়। যীত্ স্বয়ং ঈশ্বর । (ভক্তদের প্রতি ) ইনি 
( শ্রীরামকৃষ্ণ ) এখন এই আছেন- আবার এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর । আঁপনারা 
( ভক্তের! ) একে চিনতে পাচ্ছেন না । আমি আঁগে থেকে একে দেখেছি--এখন 
সাক্ষাৎ দেখছি । দেখেছিলাম-_একটি বাঁগাঁন, উনি উপরে আসনে ব'সে আছেন; 
মেজের উপর আর একজন ব'সে আছেন ;_তিনি তত উন্নত নন। এই দেশে 
চারজন দ্বারবংন আছেন। বোম্বাই অঞ্চলে তুকারাম ও কাশ্মীরে রবার্ট মাইকেল ; 
_এখানে ইনি ;_ আর পূর্দেশে আর একজন আছেন । 

শ্ীরামরুষ্* তুমি কিছু দেখতে টেকতে পাঁও? 

মিশ্র আজ্ঞা, বাঁটাতে খন ছিঙ্াম তখন থেকে জ্যোতিঃদর্শন হত । তারপর 
বীর্ডকে দর্শন করেছি। সে রূপ আর কি বলব!-_সে সৌন্দর্যের কাছে কি 
স্ত্রীর সৌন্দর্য ! 

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মিশ্র জামা পেণ্টলুন খুলিয়৷ 
ভিতরের গেরুয়ার কোপীন দেখাইলেন। 

ঠীকুর বাঁরান্দা হইতে আসিয়া বলিতেছেন_-'বাহযে হলো না_একে 
( মিশ্রকে ) দেখলাম, বীরের ভঙ্গী ক'রে দীড়িয়ে আছে । 

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। পশ্চিমাস্য হইয়া 
ঈ্াড়াইয়। সমাধিস্থ। 

কিঞ্চিৎ, প্রকৃতিস্থ হুইয়! মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে হাঁসিতেছেন। এখনও 
দাড়াইয়! । ভাঁবাবেশে মিশকে শেক্হাওড হত্তধারণ) করিতেছেন ও হাসিতেছেন। 
হাত ধরিয়া বলিতেছেন-_-“তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে? । 

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হইল! তিনি আর যীশু কি এক? 

মিশ্র (করজোড়ে )--আমি সেদিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর, সব আপনাকে 
দিয়েছি ! 

ঠাকুর ভাবাবেশে হাসিতেছেন। ঠীকুর উপবেশন করিলেন। মিশ্র 
তক্তদের কাছে তার পূর্বকথা সব বর্ণনা করিতেছেন। গীহার ছুইভাই বরের 


ভু 


সভায় সামির়াঁন। চাপা পড়িয়া» মানবলীল! সম্বরণ করিলেন,__তাঁহাও বলিলেন । 
ঠাকুর মিশ্রকে যত্ব করিবার কথ! ভক্তদের বলিয়া দিলেন ।* 
( কথামৃত-_৪র্থ ভাগ, ত্রিংশ খণ্ড_-২য় পরিচ্ছেদ ) 
উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয়, খুষ্টান ভক্তকে দর্শন ক'রেই ঠাঁকুরের ভিতর- 
কার যীশুভাবটি আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এটি প্ররুতপক্ষে ধীশুভবের আবেশ- 
অবতার । | 
এই ঘটনার পরেই ১৮৮৫ সালের ৬ই নভেম্বরের অভূতপূর্ব ঘটনা, 1 ঠাঁকুরের 
শক্তি-সমধিত প্রেম ও করুণ প্রকাশের লীলা । এদিন কালীপৃজার রাত্রে ভক্তের! 
ঠীকুর শ্রীরামরুষ্ণকে সাক্ষাৎ জগদস্ব। জ্র/নে পুজা ক'রেছিলেন, আর তিনি সমাহিত 
অবস্থায় জগদস্বা ভাবে একহাঁতে “বর এবং অন্যহাঁতে “অভয়' প্রদান করেছিলেন । 
পরবর্তীকালে কাশীপুর উদ্চানবাঁটিতে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী “কল্পতর। 
রূপে ঠাকুরের যে দিব্যভাবের বিশেষ প্রকাশ ঘটেছিল, প্রকৃতপক্ষে এখানেই 
কালীপুজার রাত্রে ছিল তার যেন প্রস্তুতিপর্ব, যা শ্ামপুকুর অধ্যায়ে একটি বিশিষ্ট 
দৈবলীলা । 

এ সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ তার 'লীলাপ্রসঙ্গ” গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে উল্লেখ 
ক'রেছেন :-_“ছূর্গাপুজার ন্যায় কাঁলীপুজার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে অদ্ভুত 
আধ্যাত্মিক প্রকাশ ভক্তগণের নয়ন গোচর হুইয়াঁছিল। দেবেজ্জনাথ কোন সময়ে 
প্রতিমা আনয়ন পূর্বক কাঁলীপুজা করিবার স্বল্প করিয়াছিজেন। ঠাকুর ও 
তাহার ভক্তগণের সম্মুখেই এ সম্কল্প কাধে পরিণত করিতে পারিলে পরম আনন্দ 
হইবে ভাবিয়। তিনি শ্ঠামপুকুরের বাটীতে উক্ত পুজা করিবার কথা পাড়িলেন। 
কিন্ত পূজার উৎসাহ, উত্তেজনা ও গোঁলমালে ঠাকুরের শরীর অধিকতর 
অবসন্ন হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ তাহাকে এঁব্ূপ কার্ধ হইতে বিরত হইবার পরামর্শ 
প্রদান করিল। দেবেজ্্র ভক্তগণের কথা যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন । 
ঠাকুর কিন্তু পূজার পূর্বদিবসে কয়েকজন ভক্তকে সহস। বলিয়া ব্িলেন, 'পৃজার 
উপকরণ সকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া! রাখিস্--কাল কালীপৃজা করিতে হইবে । 
তাঁহারা তাঁহার এ কথায় আনন্দিত হইয়! অন্ত সকঙ্গের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ 
করিতে বসিল। কিন্তু পূর্বোক্ত কথাগুলি ভিন্নঃ পুজার, আয়োজন সম্বন্ধে অন্য কেনি 
কথ। ঠাকুরের নিকট না পাওয়ায়»_কি ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে, তদ্িষয় 
লইয়। নান! জল্পনা তাহার্দিগের মধ্যে উপস্থিত হইল। পুজা! ফোঁড়শোপচারে 
খথবা পঞ্চোপচারে হইবে, উহ্বাতে অন্রভোগ দেওয়া হইবে কিনা, পূজকের পদ কে 


গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয়ের কোন মীমাংস! না করিতে পারিয্ন! অবশেষে স্থির 
হইল- গন্ধ পুষ্প, ধৃপ, দীপ, ফলমূল এবং খিষ্টানলমাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক, 
পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন, করা যাইবে । কিন্তু সেই দিবস এবং পুজার দিনের 
অর্ধেক অতীত হইলেও ঠাকুর এ সন্বন্ধেআর কোন কথ! তাহাদিগকে বলিলেন না। 

“ক্রমে সূর্যাস্ত হইয়া. রাত্রি প্রায় "টা বাজিয়! গেল। ঠাকুর তখনও তাহা 
দিগকে পুজা সন্ধে " কিছুই 'ন| বলিয়া অন্যরিবসের ন্যায় স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া 
আছেন দেখিয়। তাহারা ত্তাহাঁর সন্নিকটে পূর্ব দিকের কতকট৷ স্থান মার্জন! 
করিয়। সংগৃহীত দ্রব্য সকল আনিয়। রাখিতে লাগিলেন । দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে 
গন্ধ পুষ্পার্দি পূজোপকরণ লইয়া ঠাকুর কখনও কখনও আপনাকে আপনি পুজা 
করিতেন। ভক্তগণের কেছ কেহ উহ] দেখিয়াছিল। অগ্যও সেইরূপে তিনি 
নিজ দেহমনরূপ প্রতীকাবলম্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছত্তিরপিনীর পুজা করিবেন, 
অথবা-৬জগদস্বার সহিত অভেদ্দ জ্ঞানে শাস্ট্রোক্ত আত্মপূজ সম্পন্ন করিবেন, 
তাহার! পরিশেষে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিল। -সতরাং পূজোপকরণ লকল 
তাহার! এখন ঠীকুরের শষ্যাপার্থে পুরোক্তরূপে সাজ।ইয়া রাঁখিবে, ইহা বিচিত্র 
নহে! ঠাকুর তাহাদিগকে এরূপ করিতে দেখিয়া কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ 
করিলেন না। 

“ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধূপ দীপসকল প্রজ্জলিত হওয়ায় 
গৃহ আলোকময় ও সৌরভে আমৌদিত হইল। ঠাকুর তখনও স্থির হইয়া 
বষিয়। আছেন দেখিয়া ভক্তগণ এখন তাহার নিকটে উপবেশন করিল এবং কেহ 
বা তাহার আদেশ প্রতীক্ষা! করিয়া একমনে তীহাকে দেখিতে এবং কেহ ব! 
জগজ্জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। প্রন্বপ গৃহ এককালে নীরব এবং ত্রিশ বা 
ততোধিক ব্যক্তি উহার অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশূন্য বলিয়াপ্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। কতক্ষণ এঁক্পে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পৃজা করিতে 
অগ্রসর হওয়া অথবা আমাদিগের +1২1কেও এ বিষয়ে আদেশ করা, কিছুই ন৷ 
করিয়! পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন। 

“যুবক ভক্তগণের সহিত মহেস্দরনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র গ্রভৃতি 
প্রধান ভক্ত সকল উপস্থিত ছিলেন_-তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের “পাঁচসিকে পাচ 
আনা? বিশ্বাস বনিয়াঁঠাকুর কখন কখন নির্দেশ করিতেন। পুজা সব্ন্ধ 
ঠাকুরকে এরপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া ভ্াহাঁদিগের অনেকে এখন বিশ্মিত হইতে 
লাগিলেন । ঠীকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্দ্র প্রাণে কিন্ত উহাতে 
অন্যভাবের উদয় হইল। তীহার মনে হইল, আপনার জন্ত ঠাকুরের ৬কালীপুজা 
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করিবার কোনি প্রয়োজন নাই। ধর্দি বল, অহেতুকী ভক্তির প্রেরণায় তাহার 
পূজা করিবার ইচ্ছা হুইয়াছে__তাহা' হইলে উহা! না করিয়া এরূপে স্থির হুইয়! 
বসিয়া আছেন কেন? অতএব ভাহাঁও বোধ হইতেছে না; তবে কি তীহার 
শরীররূপ জীব্ত প্রতিমায় জঙদস্বার পূজা করির! ভক্তগণ ধন্য হইবে বলিয়া এই 
পূজায়োজন ? নিশ্চয় তাহাই । এঁকপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন 
এবং অন্ুখস্থ পুষ্পচন্দন সহসা গ্রহণপূর্বক “জয় মা” বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্দে 
অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে শিহরিয়া উঠিল এবং 
তিনি গভীর সমাধিমগ্র হইলেন ! তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দিব্যহাক্ডে 
বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাঁভয় মুদ্রা ধারণ পূর্বক তাহাতে ৬জগদস্বার 
আঁবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এত অল্পকালের মধ্যে এই সকল ঘটন! 
উপস্থিত হইল ষে, পার্খববর্তী ভক্তগণের অনেকে ভাঁবিলঃ ঠাকুরকে এন্ধণ ভাবাঝিষ্ট 
হইতে দেখিয়াই গিরিশ তাহার শ্রীপদে বারংবার অগ্রলি প্রদান করিতেছেন এবং 
যাহার! কিঞ্চিংদুরে ছিল, তাহারা! দেখিল যেন ঠাকুরের শরীরাঁবলম্বনে জ্যোতি্শয়ী 
দেবী প্রাতিম! সহসা! তাহাঁদিগের সম্দুথে আবিভূতা হইয়াছেন ! 

“বল! বাহুল্য ভক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। তাহার! 
প্রত্যেকে কোনরপে পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন গ্রহণ করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছ। মন্ত্র 
উচ্চারণ ও ঠাকুরের শ্রীপাদপন্ম পৃজাপূর্বক “জয় জয়' রবে গৃহ মুখরিত করিয়! 
তুলিল। কতক্ষণ এূপে গত হইলে ভাবাবেশের উপশম হইয়া ঠাকুরের অর্ধবাঁহ্‌ 
অবস্থা উপস্থিত হইল । তখন পুজার নিমিত্ত অংগৃহীত ফলযুলমিষ্টামগার্দি পদীর্থসকল 
তাহার সন্ুথে আনয়ন করিয়া তাহাকে খাইতে দেওয়া হইল। তিনিও এ সকলের 
কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ভক্তগণকে আশীর্বাদ করিলেন। 
অনস্তর তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া] গভীর রাত্রি পর্ধস্ত তাহারা সকলে প্রাণের, 
উল্লাসে ৬দেবীর মহিমা কীতন ও নামগুণ-গীনে অতিবাহিত করিল ।” 

১ চু 

ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত রচিত 'পরমহংসদেবের জীবন বৃত্বাস্ত' গ্রন্থ থেকে এই 
বিষয়ে আরো! জান! যাঁয় _-“মহেঙ্রনাথ গুপ্ত মহাঁশয়কে তিনি গুপ্তভাবে কহিয়া- 
ছিলেন, “কালীপুজার দিনটি বিশেষ দিন। সেদ্দিনে মাতার পৃজ| হওয়া উচিত' । 
গুপ্ত মহাশয় কাঁলীপদ ঘোষের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। কালীপদ গিরিশবাবুর 
দলস্থ একজন ব্যক্তি, পরমহংসদেব কতৃক পরিবতিত হইয়াঁছিলেন। তিনি তদবধি 
একজন প্রধান ভক্ত বলিয়া পরিগণিত । পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি 
অনুকরণীয় । তিনি পরমহংসদেবের তত্বাবধায়ক ছিলেন। কাঁলীপদ্দ এই কথা৷ 
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শুনিয়া কালীপুজার রীতিমত আয়োজন করিয়াছিলেন। দীপমালায় বাটা 
আলোকিত করিলেন এবং সন্ধ্যার পর ধৃপ, দ্রীপ, ফুল, বিধপত্র, গঙ্গীজল এবং 
স্থুজি, লুচি ও খিষ্টান্া্দি পরমহংসদেবের সম্মুখে সাজাইয়! দিলেন |” 
অর্থাৎ ভক্তপ্রবর কাঁলীপদ ঘোষ শুধু যে শ্তামপুকুরের বাটাতে অসুস্থ ঠাকুরের 
তত্বাবধাঁয়ক ছিলেন তাঁই নয়, সেদিনের এই অভিনব পুজার আয়োজকও ছিলেন। 
ভক্তকবি অক্ষয়কুমার সেনও তার *শ্রশ্রীরামরুষ্ণ পু'থিতে কালীপদের এদিনের 
'আয়োজন সম্পর্কে জানিয়েছেন 2 
“হেথা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিনী তাহার | 
ভোজ্যার্দি নিজের হাঁতে করেন তৈয়ার ॥ 
ফুলুকা ফুলুকা লুচি স্থজির পায়েস । 
নৃতন থেজুর-গুড়ে গোল্লা সন্দেশ ॥ 
সাদা সন্দেশাদ্ধি আর মিষ্টান্ন বহুল । 
বিল্বপত্র গঙ্গ'জল ধৃপদীপ ফুল। 
যাবতীয় দ্রব্যাদি জোগাঁড় করি ঘরে । 
শুভক্ষণে দিল! আনি প্রভুর গোচরে ॥ 
অপর দ্রব্য।দি কালী আনিল আপনি । 
স্থজির পায়েস আনে তীহার গৃহিনী ॥” 
র্ষচারী অক্ষমচৈতন্য তাঁর রচিত 'ঠীকুর শ্রীরামরুষণ" গ্রন্থে জানিয়েছেন £__ 
“কালীপদের বাঁড়ি ছিল শ্ামপুকুরে ; তিনি ঠাকুর ও তাঁহার সেবকদের তত্বীবধান 
করিতেন বলিয়া ঠাকুর তাহাকে ম্যানেজার বলিতেন । আর নরেছ্র তাহার নাম 
দিয়াছিলেন দানা” । দানা-কালী কালীপুজার যাবতীয় দ্রব্য যোগাড় করিয়া 
আনিয়াছিলেন।..*সুজির পায়েস প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন দানা-কাঁলীর 
কণিষ্ঠা ভগিনী মহামায়া । গৃহিনীর মাথাগরম ছিল বলিয়া তীহার পক্ষে এই 
কাজ সম্ভব ছিল নাঁ। শ্রীমতী মহামায়া মিত্রের সঙ্গে একসময়ে আমাদের 
ঘনিষ্ঠতা ছিল।” 
উপরের বিবরণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভক্ত কালীপদ ঘোষ সম্পর্কে কিছু জানা 
দরকার; কারণ, পূবেই বল! হয়েছে যে, অসুস্থ ঠাকুরের তত্বীবধায়করূপে এবং 
স্টামপুকুরবাটাতে এই অভিনব কালীপুজার সকলপ্রকার আয়োজনে তীর প্রধান 
ধা নি 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের বিশেষ ক্কপাপ্রাপ্ত গৃহীশিষ্য কালীপদ ঘোষ ১৮৪৯ সালে 
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উত্তর কলকাতার শ্তামপুকুরে প্রপিদ্ধ ঘোষ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র অই 
শ্রেণী অবধি পড়ার পর তিনি 'জন্ডিকিন্স্‌' নামক এক বিলাতী কোম্পানীর 
অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন এবং ত্রমে ক্রমে সেখানকার লর্বোচ্চ পদ লাভ 'করেন। 
নাট্যাচার্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তীর খুব হৃগ্ভতা থাঁকায়, প্রথম জীবনে ছু'জনে 
একইসজে স্থরাঁপানে মত্ত থাকতেন; এজন্য গিরিশচন্দ্র. ও..কাঁলীপদকে... সাধারণ 
লোকে_ 'জগাই-য়াধাই'. বলত, আর.এই দানবীয় প্ররুতির জন্ত শ্বামী বিবেকানন্দ 

কালীপদর দিন দিন অশীস্ত জীবন লক্ষ্য ক'রে তার ভক্তিমতী স্ত্রী একদ। 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের কাছে এই কদাচার থেকে তার স্বামীকে রক্ষা 
করার জন্য প্রার্থনা জানান এবং কৃপাময় ঠাকুরও তাঁর প্রার্থনা সফল করার জন্ত 
প্রতিশ্রতি দেন। এমনকি, ঠাকুর তাকে জানান--কালী এখানকারই লোক, 
স্থতরাং একদিন ওর মতিগতি ফিরবেই |" 

বন্ধু গিরিশচজ্জের সঙ্গে কাঁলীপদ প্রথম যেদিন দক্ষিণেশ্বরে যাঁন, সেদিন তিনি 
ঠীকুরকে প্রণাম ন! ক'রেই কিছুক্ষণের জন্য ব'সে থেকে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে 
চলে আসেন; কিন্তু পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য সহসা তীর প্রাণ ব্যাকুল 
হওয়ায়, তিনি একদ1 নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। 
ঠিক সেই সময়েই ঠাকুর কলকাতায় আসার জন্য গঙ্গায় নৌকাতে আরোহণ করার, 
সময়, কাঁলীপদ্কেও সেই নৌকায় তুলে নেন। সেদিন গঙ্গাবক্ষে নৌকার 
ভেতরেই ভাগ্যবান কালীপদর জিহ্বাঁয় আঙ.ল দিয়ে কিছু লিখে ঠাকুর তাকে 
বিশেষ কৃপাদান করেন এবং সেইদিনই অযাঁচিতভাবে কালীপদর শ্যামপুকুরের 
বাঁড়িতে ঠাকুর প্রথম শুভাগমন ক'রে পুঅরাঁয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। 
( শ্তামপুকুরে কালীপদ ঘোষের এই বাড়ির ঠিকানা ২ণ্নং শ্বামপুকুর লেন, 
কলি-৪)। উক্ত ঘটনার পর থেকেই কালীপদর শ্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় 
এবং তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত ও শিশ্যর্ূপে পরিগণিত হন। কাশীপুরে 
কন্পতরু, হওয়ার দিনেও কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করে ঠীকুর তাকে আশীর্বাদ 
করেছিলেন । 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কালীপদ কীকুড়গাছির “যোগোষ্ান”এর অঙ্গে 
বিশেষভাবে যুক্ত হন এবং ঠাকুরের ত্যাগী সস্তানদের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক বজায় 
রাখেন । ১৯০৫ সালের ২৮শে জুন কালীপদ দেহত্যাগ করেন। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, কাঁলীপদর বাড়ি থেকে শ্ামপুকুরবাটাতে সেই অভিনব 
কালীপুজার রাত্রে ঠাকুরের জন্য সুজির পায়ে কারে পাঠানোর পুথ্যময় স্মৃতি 


৬৪৯ 


রক্ষার্থে, বর্তমানে প্রতিবছর এই শ্টামপুকুর বাটাতে কাঁলীপৃজার দিনে ঠাকুরের 
“বরাভয়” মৃতি পুজা উপলক্ষে কালীপদ ঘোষের বংশধরগণ সেই প্রথা বজায় 


রেখেছেন । 


রং নং ক 
এখন আবার এই কালীপুজার রাত্রে ঠাকুরের “বরাভয়'-লীল! প্রসঙ্গে ফিরে 
আমি । শ্রশ্ররামকষ্পুথি*  পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তীস্ত' 'লীলাগ্রসঙ্গ' 
গ্রশ্থাদিতে এই দিনের ঘটনার বিভিন্ন বর্ণন! ছাড়াও কথামত" গ্রস্থের তৃতীয়ভাগে 
এই সম্পর্কে ষে বাঁড়তি উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে জান৷ যায় যে, ঠাকুর 
সেদিন ভক্তদের “ধ্যান” করার নির্দেশ দিয়েছিজেন এবং গিরিশাঁদি ভক্তবৃন্দ কতৃকি 
ঠাকুরের পাদ্দপন্মে মাল! দেখার সময় ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান শ্বামী নিরঞজনানন্দ 
ঠাকুরের চরণে ফুল দিয়ে “বিদ্ষমনরী” “বরহ্ষময়ী' ধ্বনিতে তাকে বন্দনা ক'রে ভূমিষ্ 
প্রণাম করেছিলেন । এরপর ভক্তের স্তব ও সঙ্গীত দ্বারা ঘরটি মুখরিত 
ক'রেছিলেন। সেদিন পর পর অনেকগুলি স্তব ও সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়; 
যথা “কে রে নিবিড় নীল কাঁদদিনী স্থরসমীঁজে' 
“ীনতারিণী” দুরিতহারিণী, সত্বরজন্তম ব্রিগুণধারিণী' 
“মনেরি বাসন! শ্তাম। শবাসনা শোন ম। বলি” 
“কলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তার! তুমি” 
“তোমারি করণাঁয় মা সকলি হইতে পারে 
'গো৷ আনন্দমময়ী হয়ে মা আমায় নিরাঁনন্দ ক'রে! না 
“নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি' 
“কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্টাম। স্থুধাতরঙ্গিণী” 
“শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা | 
এইভাবে সেদিন প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে ভক্তগণ মহানন্দে প্রমত্ত হন 
এবং ঠাকুরের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ক'রে সবাই ধন্য হন। 
ঠাকুরের ভক্ত ও কবি অক্ষয়কুমার সেন তার রচিত শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ পু*থি* গ্রন্থে 
এই প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার কিছু অংশ উল্লেখ ক'রে এবার কালীপৃজার 
রাত্রে ঠাকুরের লীলাবিলাসের কাহিনী শেষ করব। 
যথ।ঃ-_-“আনন্দের মোতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি । 
সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি ॥ 
শ্রীপদে অঞ্জলি দেয়া কুসুমের হার । 
কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার ॥ 


খঞ্জ 


কেহ-বা সঞ্চয় হেতু কীধিল বসনে। 
কেহ-বা গরবভরে পরে ছুইকানে ॥ 
কেহ-ব ঢলিয়। পড়ে অপরের গায় 
হৃদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহায় | 
কি রঙ্গ হইল দৃশ্ত কার সাধ্য কয়। 
চক্ষে দেখা তবু তিল বিবার নয় ৮ 
ঝা ক ঝা 
প্রকৃতপক্ষে, সেদিন জগন্মীতা কালীর আবেশেই ঠাকুর 'বরাভয়' মৃত্তি ধারণ 
করেছিলেন । নিজেকে সব সময় প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেও মাঁঝে মাঝে তিনি 
লীলাচ্ছলে নিজ অবতারত্বের কথা বিস্মরণ হয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলতেন । 
এমন দৃষ্টাস্ত তার লীলাবিলাসের মধ্যে আগেও পাওয়া যায়। বাল্যাবস্থায় মা- 
বিশালাক্ষী ভাবে সমাধি, পাইনদের বাড়িতে শিব্রাত্রির দিনে শিবরূপে সমাধি, 
ভক্ত মথুরামোহন বিশ্বাসকে “শিবকালী 'রপ প্রদর্শন, খৃষ্টান ভক্ত প্রভুদয়াল মিশ্রকে 
ষীশুভাবে কৃপা, কলুটোলার হরিসভায় “চৈতন্যআঁসনে' শ্রীচৈতন্তরপে অবস্থান 
প্রভৃতি নানাভাবে রসময় ঠীকুর ভক্তদের বিভিন্ন অধ্যাত্মরসে সিঞ্চিত করেছেন। 
সবশেষে, কাশীপুর উদ্ানবাঁটাতে সরাসরি আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে এবং বিশ্বর্ূপ- 
দর্শনের বিভূতিষোগে সমগ্র জীবকুলকে অযাচিত কৃপা ক'রে ব্বধামে প্রত্যাবর্তন 
ক'রেছেন। তাই শ্ঠামপুকুর পর্বে, জগন্সাঁতা কালীরপে ভক্তদের সম্মুখে ঠাকুরের 
আত্মপ্রকাশ স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুরের 
পরমভক্ত বৈরুঠনাথ সান্যাল ভার রচিত 'ভ্রীরামরফণ্লীলামুত" গ্রে 'শ্ীকালী' 
ও “রামকৃষ্খ-কালী? বিষয়ক বিশেষ ততটি প্রকাশ ক'রেছেন, যথা :--“আব্রঙ্ষত্তঘ 
পর্যন্ত সকলকেই কলন করেন বলিয়াই কাল। সেই কালকে নিগ্রহ করিয়া! ধিনি 
আনন্দে নৃত্য করেন, তিনিই কালী । অরূপ! হইয়াও যাঁর রূপ-কল্পনা।_-তিনিই 
মেঘবরণা শ্টামা। অবিরাম বিশ্বপ্রসবে উলঙ্গিনী অথব! বালিকার মতো! লীলা- 
বিলামে উন্মত্ত, তাঁই উলঙ্গিনী। হ্ষ্টি-স্থিতি-পালনে দয়ার্ঘচিতে সুখ প্রস্ন 
বদনা, বরাভয়কর1। আবার সংহার-বাসনায় করাঁলবদনা ও অসিমুণ্ধর]। 
বখন কিছুই ছিল না, কেবল আপনিই বর্তমান, তখনও বিষ্ভার বীজন্বরূপ বর্ণমালাই 
মুগ্তমাল। রূপে মায়ের গলায় শোভমান। নাঁন৷ বর্ণ, অর্থাৎ নাম, বপ ভাবকে 
নিজ নিজ অঙ্গে লীন করিবেন, তাই বুঝি আধার-বরপ্য । ভক্তের. জ্ম-মরণ- 
দক্ষিণাস্ত করিতে মুক্তকেশী দক্ষিণ চরণখাঁনি বাড়াইয় দিয়াছেন ৷ সন্তান-কল্যাণে 
বিপরীত আচরণে, অর্থাৎ বাম! হইয়াই দক্ষিণপদ প্রসার, তাই বুঝি লঙ্জায় 


গ১ 


মৃহৃহান্তে দশনে জিহ্বা চাঁপিতেছেন । ফলতঃ একাধারে এমন সৌম্যা ও ভীমা' 
ভাবের প্রকাশ, যেন পরত্র্মের পূর্ণবিকাশ বলিয়া বোঁধ হয়। যিনি এতই মহিম- 
ময়ী, কিরূপে তাঁর দিব্যদর্শন লাভ.হইবে,_তাই বুঝি অভয়। শবাদনা হইয়া 
দেখাইতেছেন যে, শিবের মতো! হৃদয় শব, অর্থাৎ নির্ধিকল্প হইলে, তবে তাহাতে, 
তাহার উদুয় হইবে. এই. আলোক আধাররূপা আগ্ভামাতার শ্রীচরণে যাহারা 
আশ্রয় লয়, তাহারা! যে জাতি বা বর্ণ হউক ন! কেন, কিংবা! যে রকম আচরণ 
করুক ন1 কেন, তাহার কাছে সকলের মান, তুলামানে সমান মান হয়। তাই 
তুলারাশি অমানিশায় ব্রদ্ধমময়ীর আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে । স্থৃতরাং তীহাঁর 
অর্চনায় কৈবল্য নিশ্চিত জানিয়া সকলেই এই কৈবল্যদায়িনীর পুজার আগ্রহ 
করিয়। থাকে 1-***""দিব্যভাবে ভাবিত ঠাকুর অমনিই প্রসন্নবদনা ও বরাভয় কর! 
হইয়া এক অপূর্ব জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন । তখন আমরা সকলে 
পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়! কৃতার্থ বোধ করিলাম । ফলতঃ প্রভুর এমন আনম্দঘনরূপ 
আমরা ইতিপূর্বে দশন করি নাই। এরূপ বর্ণনার অতীত, কেবল ধ্যানেরই 
উপভোগ্য ।* 


গং সঃ বহি 
এইভাবে শ্তামপুকুরপর্বে ঠীকুরের নান! লীলাবিলাস ঘটলেও, মাত্র কয়েকটির 
উল্লেখ করা হল | শ্ঠামপুকুর বাটা সম্পর্কে ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত তার 'পরমহংসদেবের 
জীবন বৃত্বাস্ত* গ্রস্থের একস্থানে উল্লেখ ক'রেছেন__“এইরপে শ্ামপুকুরের বাটীতে 
তিনি তিন মাস** অতিবাহিত করেন | চিকিৎসায় উপকাঁর হউক আঁর না| হউক, 
প্রচার কার্য বিশিষ্ট রূপে হইত। দিবারাত্রি নৃত্য, গীত, ঈশ্বরালোচনায় কাটিয়। 
যাইত। এইস্থানে প্রত্যহই অদ্ভুত ঘটনা দেখা যাইত, সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে 
যাইলে একজনের জীবনের সঙ্কুলান হইতে পারে না।” 
স্থতরাঁং অনুমান করা যায় ষে, শ্টামপুকুর বাঁটাতে ঠাকুরের কত লীলাই না 
হয়েছে! তাই এই শ্ঠামপুকুর বাটা অবতার পুরুষের লীলাসমৃদ্ধে পূর্ন, পুন্য ও 
মহাঁপবিত্র ! এখানে কত ভগবত প্রসঙ্গ হয়েছে, কত ভক্ত ও পার্ধদদের আগমন 
ঘটেছে, কত নৃতন নৃতন বিচিত্র লীলার সমাবেশ হয়েছে, আবার কত ভাঁবসমাঁধিও 
ঘটেছে। ভক্তের হৃদয় যেমন ভগবানের বৈঠকখানা, গোঁকুল ভট্টাচার্ধের এই 
বৈঠকখানা ছিল তেমন ভগবানের বিশ্রামাগার। এই বিশ্রীমাগারে. ভগবানের 
লীলাস্বতির সঙ্গে আরে! ধাদের পবিত্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তারা হলেন_ শ্রীশ্রীম 
সারদ| দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্ষীনন্দ, শ্বামী নিরঞজনানন্দ, শ্বা্মী রাম" 


*্* প্রকৃতপক্ষে ৭* দিন। 
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কষ্গানন্দ, ম্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেনানন্ব, ম্বামী অন্তুতানন্দ প্রস্ৃতি ঠাকুরের 
অস্তরঙ্গ ও লীলাপারধদগণ; আরে! ধাদের স্বতি এথানে বিশেষভাবে জড়িত, তার! 
হলেন__কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই শ্রীমহে্্রনাথ গুপ্ক, মহাত্মা বিজয়রুষণ গোন্বামী, 
নাট্রীচার্ ও ভক্তভৈরব গিরিশচজ্দ্র ঘোষ, প্রখ্যাত সিকিৎসক ভাঃ মহেঙ্দ্লাল 
সরকার, প্রধ্যাত চিকিৎসক ভাঃ প্রতাপচজ্দ্র মজুমদার, প্রধাত চিকিৎসক ভাঃ 
বিহারীলাল ভাছুড়ী, প্রখ্যাত চিন্রকর অক্নদা বাগচী, প্রধ্যাত তলেখক রাজকৃষণ রায়, 
প্রথ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী, খৃষ্টান ধর্মধাজক প্রভুদয়াল মিশ্র, ভক্তিমতী 
গৌলাপ-মা' প্রভৃতি । এ ছাড়াও আস্তেন ভক্ত ও অন্গরাগধুন্দ যেমন ঈশানচক্তর 
মুখোপাধ্যায়, মহিমাচরণ চক্রবর্তী, নবগোপাল ঘোঁষ, কালীপদ ঘোষ ( দানাকালী ), 
কালীপদের কনিষ্টী ভগিনী মহামায়া! দেবী, পুর্চজ্জ ঘোষ ( ঠাকুর গৃহী ভক্তদের 
মধ্যে একমান্স ধাকে শ্বরকোটী, বলতেন ), রামচজ্দ্র দত্ত, বলরাম বন্থ, চুন লীল 
বন্ধ, হরিবল্লভ বন, স্থরেদ্্রনাথ মিত্র, বৈকুগ্ঠনাথ সান্যাল, মনীক্জ্র গুপ্ত, মনোমোহন 
মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, অতুলকৃষ্চ ঘোষ, স্থরেশচজ্র দত্ত, নি ত্যগোপাল 
( পরবর্তীকালে মহাঁনির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী জ্ঞানানন্দ অবধূত ), ছোট নরেন, 
পণ্ট,১ ভূপতি, রামতারণ, অধ্যাপক নীলমণি, দুকড়ি ভাক্তার, নবীন কবিরাজ, 
অমৃত সরকার, শ্যাম বন্থ, বিহারী মুখোপাধ্যায়, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো 
অনেকে । সকলেই ঠাঁকুরের অস্তীলার দ্রষ্টা এই শ্ঠামপুকুরে বাটীতে । আবার 
এই শ্যামপুকুর বাটীতেই ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভক্তদের চিদ্ছিত করাও 
হয়েছিল । 

[ প্রস্তঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের অবস্থানকালে শ্যামপুকুর স্্রীটের এই বাড়ির পূর্বের 
নম্বর ছিল ৫৪১) প্রয়াত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্ধের পরিবারের কাছ থেকে স্থানীয় 
বাসিন্দা কিরণচন্দ্র বস্থ এই বাড়িটি কিনে পরবর্তীকালে ছুটিভাগে বিভক্ত করেন” 
ষথাঁ--“৫৫-এ এবং “৫৫-বি”; বাড়ির “৫-এ অংশেই ঠাকুর বাম করতেন । 
বর্তমানে বাড়িটির ভিতরের উঠানের ছুটী ভাগের মাঝখানে টিনের একটি উচ্চ 
প্রাচীর ; সামনে “৫৫-এ অংশে দৌতলায় যাবার জন্য ভিতরের উঠান থেকে 
বামদিকে পৃথক সিড়ি তৈরী হয়েছে। এই অংশের দোতলার রাস্তার দিকের 
পূর্ব-পশ্চিমে প্রশত্ত বৈঠকখান! ঘরে অনুস্থ ঠাকুর বাস করতেন। শ্যায়পু$রের 
এই বাঁড়িটি আজ বিভক্ত হলেও, যে ঘরে ঠাকুর থাকতেন সেই ঘরটি বওমানে 
সংস্কার ক'রে সযত্বে রক্ষিত আছে। এই বাড়ি থেকে ঠাকুর কাশীপুরে চলে 
যাবার পর, বহুদিন এই বাড়িতে কেউ বাদ করেনি,_ প্ররুতপক্ষে এটিকে লোকে 
“ভূতুড়ে বাড়ি, মনে করঙ। পরে এই বাড়িটি ভাড়া দেওয়া হয়। 'আগুনকে 
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যেমন ছাই দিয়ে চেপে রাখা যায় না, এই বাড়ির মহিমাকেও তেমন চেপে রাখা 
যায় নি। মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুবকভক্ত এখানে ১৯৭৮ সালের ২৭শে জুলাই 
শ্যামপুকুর বাটা শ্রীরামক্চ সংজ্ঘ, প্রাতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বাড়িতে থাকুরের শেষ 
স্বিতি বজায় রাখার ভার গ্রহণ করেন এবং বাড়ির মালিক সম্ভোষকুমাঁর বস্থর 
অভিপ্রায়ে এই বাড়ির, তত্বীবধানের ভার উক্ত সংঘের ওপর ন্তস্ত হয়। সঙ্ঘ 
কতৃক এই বাঁড়ির দোতলা ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্জের ব্যবহৃত ঘরধানির আমূল 
সংস্কারের পর, ঘরটি আকারে ও আঁরতনে কিছুট। পরিবতিত হলেও মূল স্থানটি 
এখনও ঠিকই আছে এবং পোনে ঠাকুর-মা-ন্বামীজীর প্রতিকৃতি, বেদীর ওপর 
পূজিত হচ্ছে। ঘরের যে স্থানটিতে ঠাকুর বিরাভয়” মুতিতে ভক্তদের রূপা 
ক'রেছিলেন, সেই বিশেষ স্থানের দেওয়ালে পৃথকভাবে ঠাঁকুর ও মহাপ্রভু 
শ্রীচৈত্ন্যদেবের প্রতিরূতি শোভা পাচ্ছে । ঠাকুরের এই বাড়িতে শেষ অবস্থানের 
প্রায় ৯৩ বছর বাদে একমাত্র গৃহীভক্তদের দ্বারাই এই বাঁড়িটি সংস্কার এবং 
গৃহীভক্তদের দ্বারাই সংরক্ষণ ও পরিচালন! _-এ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা! ঠীকুর- 
মান্বামীজীর জন্মতিথিতে পূজাদি অন্ষ্ঠান ছাড়াও, কালীপুজার রাঁব্ডে বিশেষ 
সমারোহে ঠাকুরের বিরাভয় লীলা” স্মরণোখ্সবও পালিত হয়। বঙমানে এই 
বাড়িতে সন্ধ্যায় নিরনিত পাঠ, ভজন প্রভৃতি হয় । 
ভক্ঞদের জ্ঞাতার্থে শ্ামপুকুর বাটির সংক্ষিপ্ত বণন দেওয়। হ'ল।] 
[ বাঁঠির বর্তমান ঠিকানা £--৫৫-এ, শ্যামপুঝুর স্ট্রীট, কশিকাতা-৪ ; উত্তর 
কলকাতার বিধান সরণির ওপর অবস্থিত প্রখ্যাত টাউন স্কুলের পাশ দিয়ে 
হ্যামপুক্ুর স্বীটে ঢুকে কয়েক মিনিট হেটে গেলেই ডাঁকদিকে রাস্তার ওপরেই প্রাচীন 
একটি শোতল! বাড়ি, যার দেওয়ালে পাথরের ফলকে লেখা! আছে- 3615 1156৫ 
101 58111901059 911 906 1২8110101151)179, 12121701)80559, 109৮. আর দোতলার 
বারান্দার রাস্তার দিকে শোৌভ পাছে এক স্মারক প্রতীক-- শ্যামপুকুর বাটা 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ'। বাঁড়ির গায়ে পশ্চিমদিকে আছে এক প্রাচীন শিব মন্দির, য। 
ঠাকুরের আমলেও ছিল | ] 
১৪ নর ১০ 
স্যামপুকুর বাটা” পরিত্যাগ কারে ঠাকুরকে কাশীপুর উদ্ভানবাটিতে নিয়ে 
যাওয়ার খিষয়ে ভক্তপ্রবর রামচজ্জ্র দত্ত তার 'পরমহংস দেবের জীবনবৃত্তান্ত; গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন £-পক্রমে বাঁধি বাড়িয়া উঠিল। অন্নের মণ্ডও গলাধ্করণ 
হওয়া দুষ্কর হইতে লাগিল। ্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং শরীর জীর্ণশীর্ণ 
হইয়া পড়িল। কোন চিকিসাই ফলদামিনী হইল ন'। ভাক্তার সরকারের 


গ 


পরামর্শে কলিকাতার বাহিরে বাফু-পরিবর্তনের নিমিত্ত চেষ্টা হইতে লাঁগিল। 
পরমহংসদেবের শারীরিক অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়! পড়িয়াছিল, উঠিয়া এক পদ 
চলিবার শক্তি ছিল না এবং উঠিলে ক্ষতস্থানে বেদনা উপস্থিত হইত । কিন্তু স্থান- 
পরিবর্তন করা অনিবার্ধ হইয়াছিল। বাটাওয়ালারাও সেই সময় বাটা ছাড়িয়া 
দিবার জন্য বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু করা যায় কি? কোন্‌ 
বাটাতে ষাইবেন গ্িজ্ঞাস! করিলেও তিনি বলিবেন না । তাহার অভিমত হইবে, 
এমন বাটী কোথায়, তঁহ। কেহ জানে ন!। এইরূপ নানীগ্রকার ভাখিয়া তাহার 
জনৈক সেবক কুত্তাঁঞ্জশিপুটে কহিলেন, “প্রভূ, কোন্‌ দিকে বাটা অনুসন্ধান করা 
যাইবে? পরমহংসদেব ঈবং হাসিয়া কহিলেন, আমি কি জানি 1" সেধক সে 
সময়ে কিঞিৎ বিমধ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “প্রত, আমাদের সহিত 
এখনও আপনার এই ভাব! বলিয়া দিন কোন দিকে যাইব। অনর্থক ঘুরাইয়। 
মারিবেন না।” সেবক প্রাকাশ্টে বলিলেন, “কাশীপুর, বরাহনগর অঞ্চলে অন্বেষণ 
করিব ?' তিনি ইর্গিতে আজ্ঞা গিলেন। আজ্ঞা পাইবামাত্র সেবক তথায় যাত্রা 
করিলেন এবং মধিম চক্রবর্তী নামক তাহার জনৈক ভক্কের নিকট যাইস্বা জিজ্ঞাস! 
করায় তিনি একটি স্থুর্হৎ উদ্যানের অনুসন্ধান বলিয়। দিলেন । পরে উদ্যান 
স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৮* টাকা মাঁপিক ভাড়ায় তিন মাপের জন্য এ 
উদ্ানটি আবদ্ধ কর। হইল। যে দিবস বাড়ি ভাড়া হইল, সেই দিবসই 
পরমহ'সদেব তথায় গমন করিলেন ।” 

এই সম্পর্কে 'লীনগীপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে উল্লেখ আছে £--“তখন 
অগ্রহায়ণেন অর্ধেক অতীত হইয়াছে । পৌষ মাঁসে ঠাকুর বাটা পরিবর্তন করিতে 
চাহিবেন না জ।শিয়া ভক্তগণ এখন উঠিয়। পড়িয়া এরূপ বাগানবাটার অনুসন্ধানে 
লাগিয়া! ষাইলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই কাশীপুরস্থ মতিঝিলের উত্তরাংশ 
যেখানে বরাহনগর বাঁজারে যাইবার বড় রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইরাছে, তাহারই 
সন্মুখে রাস্তার অপর | পূর্ব ) পার্থে অবস্থিত ৬রাণী কাত্যার়ণীর জামাতা ৬গোৌপাল- 
চন্দ্র ঘোষের উদ্চানবাটী ৮* টাঁক। মাসিক ভাড়ায় ঠাকুরের বাঁশের জন্য ভাড়া করিয়। 
লইলেন। ঠাকুরের পরমভক্ত কলিকাতার সিমুশিয়া৷ পল্লীনিবাসী স্থরেন্্রনাথ মিত্র 
মহাশয় উক্ত বাটা ভাড়ার সমস্ত ব্যয়বহনে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । 

“বাটা খ্বির হইলে শুভদিন দেখিয়া শ্ামপুকুর হইতে দ্রব্যাদি লইয়। যাইয়া 
উক্ত বাটীতে থাকিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের 
সংক্রীস্তির একদিবস পৃঃ অপরাহে ভক্তগণ শ্ঠামপুকুরের বাসা হইতে ঠাকুরকে 
কাপুরের উদ্ভান বাটীতে আনয়ন করিলেন এবং ফল পুষ্প সমদ্থিত বৃক্ষরাজি 


শ৫ 


শোভিত এ স্থানের মুক্তবাযু নির্জনতা প্রভৃতি দর্শনে ঠাকুরকে আনন্দিত দেখিয়া 
পরম চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন 1” 
ধ্ ্ী ্ 

ঠাকুর শ্রীরামকয়ঃ তার অন্তলীলায় শ্ামপুকুর বাঁটাতে এসেছিলেন ১৮৮৫ 
সলের ২রা অক্টোবর ১২৯১ বঙ্গীব্দের ১৮ই আশ্বিন সন্ধ্যায় ; আর এই স্থান ত্যাগ 
ক'রেছিলেন্‌ ১৮৮৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর--১২৯১ বঙ্গাব্ধের ২৭শে অগ্রহায়ণ 
অপরাহ্ণে। মোট ৭* দিনের অপূর্বলীলায় শ্যামপুকুর পর্বটিকে প্রেমরসাভিসিক্ত 
ক'রে ঠীকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের একাস্ত আগ্রহে কাঁশীপুর উদ্যানবাটাতে শুভাগমন 
করেনঃ যেখাঁনে নৃতনভাবে তার দৈবলীল। শুরু এবং প্রকটাবস্থার সব লীলার 
অবসান ! 

এবার আমরা ঠাকুরের কাশপুর পর্বের অন্তলীলায় বিশ্বকল্যাণের জন্য তার 
নিজ জীবন উৎসর্গ করার বেদনাদায়ক চিত্রটি দর্শন করব । 


প্‌ 


কাশীপুর পর্ব 


১৮৮৫ সালের ২র। অক্টোবর থেকে ১১ই ডিসেম্বর--এই ৭* দিন অন্তলীলার 
অমূল্য মধ্যপর্ব সংঘটিত হওয়ার পর, ঠীকুর শ্রীরামক্রষ্চকে উত্তর কলকাতার কাশী- 
পুর উদ্যানবাটাতে স্থানাস্তরিত করা হয়, যেখানে তিনি ৮ মাস অত্যন্ত অন্থস্থ 
অবস্থান্ব অবস্থানের পর ১৮৮৬ সালের ১৫ই আগষ্ট মধ্যরাঁত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেছিলেন। তাই এই কাঁশপুর উদ্চানবাটাই ভগবান শ্রীরামরুষ্জের শেষ লীলা- 
স্থল। জীবের প্রাণশক্তি রক্ষাকল্পে নিজের প্রাণ বলিদীন দিলেন ভগবান শ্রীরাম- 
রুষ্ণ। ষুগধর্মের “পাঞ্চজন্য' তুমূলরবে দিগম্ত কম্পিতক'রে এখানে অবশেষে স্তন্ধ ! 
জীবজগতের পুধ্িত বেদনার হলাহল পান ক'রে হলেন নীলকণ্ঠ ! প্রকটলীলার 
অবসানে শুরু হবে অপ্রকট লীলা,_-তাই তারই প্রস্ততি; এক লীলা ছেড়ে আর 
এক লীলার সন্ধান, এক বিলাস ছেড়ে আর এক বিলাসের পথে । ভক্তদের কাছে 
'ভগবান অন্তরের অনস্তরতম--তাঁই তীর অপ্রকট লীলাঁতে তার সঙ্গে হয় ভক্তদের 
মানস-দর্শন, মানস-মহৌতৎসব | কাশীপুর পর্বটি তাই ভগবানের একাঁধারে প্রকট 
ও অগ্রকট লীলার মিলনকেন্দ্রর-সসীম ও অসীমের সন্ধিস্থল। 

ভংকাল'ন কাপুর উদ্যানবাটী সম্পর্কে 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের ৫ম খগ্ডে 
উলিখিত্ত আছে :-- 

“কলিকাতার উত্তরাংশে ষে প্রশস্ত রাস্তাটি প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত 
বরাহনগরকে বাগবাজার পল্লীর সহিত সংযুক্ত রাপ্িরাছে, তাহার উপরেই 
কাপুরের উদ্ভানবাটী বিদ্যমান ।******রানী 'কাত্যায়নীর জামাতা ৬গোপালচন্্র 
ঘোষ কাশীপুর উদ্ানবাটীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন । ভক্তগণ তাহারই নিকট হইতে 
উহ্ণ ঠাকুরের বানের জন্য মাসিক ৮*টাকা হার নিরূপণ করিয়! প্রথম ছয়মাসের 
এবং পরে আরও তিনমাসের অঙ্গীকারপত্র প্রদ্দানে ভাড়া লইয়াছিল | ঠাকুরের 
পরমতক্ত সিমলাপলীনিবাঁসী স্থরেজ্জনাথ মিত্রই উক্ত অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া 
এঁ ব্যয়ভার গ্রহণ করিরাছিলেন। বৃহৎ না হইলেও কাশীপুর উগ্যানবটাটি বেশ 
রমনীয় | পরিমানে উহা৷ চৌদ্দবিঘা! আন্দীজ হইবে ।+***উহ্হার চতুর্রিক উচ্চ 
প্রাচীর বেষিত ছিল।” 

[ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর ভক্তেরা যখন নান! কারণে 


৬, 


এই উদ্ঠানবাটী ত্যাগ ক'রে চলে যান, তখন থেকে এটি হস্তাস্তর হতে 
থাকে এবং অবশেষে বেলুড়মঠ কতৃপক্ষ এটি ক্র করেন। প্রথমে উত্তরাংশ 
ক্রয় করেন ১৯৪৬ সালের ২৪শে মে এবং দক্ষিণাংশ ক্রয় করেন ১৯৪৯ 
সালের ৬ই জুন । .বর্তমানে এটি সম্পূর্ণ বেলুড় মঠের অধীন এবং এখন 
এটির আয়তন ১১ বিঘা ৪ কাঠা ২ ছটাক ৫* স্কয়ার ফুট । অগ্রিগ্রহণের পর 
পুরাতন জীর্ণ বাড়িটির অবলুষ্তি ঘটিয়ে সেই স্থানেই প্রাট'ন মূল নকৃশ! অযায়ী 
ঠিক একই ধণীচে বর্তমানে বাঁড়িটি নিমিত হয় এবং ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী 
এটি আন্নষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর, এই বাড়িটিকেই মন্দিররূপে সযত্তে রক্ষা কর! 
হয়। এখানে ঠাকুরের কৌন পূথক মন্দির নেই, বা! মুতিও নেই । এই বাড়ির 
দোতলার ধে ঘরে ঠাকুর অবস্থান করেছিলেন এবং শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন 
সেই ঘরের মেঝের ওপর ঠাকুরের শধ্যা প্রস্তুত ক'রে, সেখানে তীর প্রতিকুতি 
বসানো আছে, যেখানে নিত্যপূজা, আরতি প্রভৃতি হয়। নীচের যে ছোট 
ঘরটিতে শ্রীশ্রীম! সারদাদেবী অবস্থান করতেন, সেখানেও শ্রীশ্রিময়ের প্রতিকৃতিতে 
নিত্য পূজ। করা হ্য়। নীচের বাকি ছুটি বড় ঘরের একটিতে ঠাকুরসহ গৃহীভক্ত- 
দের ছবি এবং অপরটিতে ম্বামীজীসহ কয়েকজন ত্যাগী ভক্তদের ছবি শোভ। 
পাচ্ছে। ঠীকুর-মা-্বামীজীর জন্সতিথি ছাঁড়ীও প্রতিবছর ১লা জানয়ারী এখানে 
সাঁড়ম্ধরে ঠাকুরের “কল্পতরু' উৎসব প্রতিপালিত হয়। ] [ এই বাঁড়ির বর্তমান 
ঠিকান। £- শ্রীরামরুষ্জ মঠ, কাশীপুর উদ্যানবাটা, ৯*, কাশীপুর রোড, কলিকাত! 
--২। উত্তর কলকাতার বাগবাঁজারের পুলের কাছ থেকে বরানগর অবধি 
বিভ্তত ক্কাশীপুর রোডের একাংশের পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাউমিং 
এষ্টেটে'র সংলগ্ন ঠিক দক্ষিণদিকে এই উদ্ানবাঁটা,__কাশীপুর রোডের বাস রাখার 
ধারেই। বরানগর বাজার থেকে উত্তর-দক্ষিণে কাশীপুর রোড ধ'রে এনে, পূর্ব- 
দিকে এই উদ্ভানবাটা পড়ে |] 
৬ সহ নং 

কাশীপুরে আসার পরেই ঠাকুর পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ বোৌধ করেন এবং 
যথাসাধ্য তার চিকিতসারও বন্দোবস্ত হয়| কণ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে 
দক্ষিণেশ্বর, বাগবাজার, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে ভক্তগণ কতৃক বিভিন্ন সময়ে 
তত্বালীন নাষী-অনামী অনেক চিকিংসককে ঠাকুরের চিকিংসার্থে নিয়োগ করা 
হয়; কিন্তু এই কাল ব্যাধির করাল হশ্ত থেকে কোন চিকিসকই তাকে রক্ষা 
করতে পারেননি । তীর অন্তলীলার চারটি পর্বে যে সব চিকিৎসক ঠাকুরের 
চিকিৎসায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, তীরা। হলেন--ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারঃ ডাঃ প্রভাপ- 
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কাশীপুর উদ্যানবাঠি 


চন্দ্র মজুমদীনর, ডাঃ বিহারীলাঁল ভাদুড়ী, ডাঃ রাঁজেন্দ্রলাল দত, ডাঃ ভগবান রুদ্র, 
ডাঃ নিতাই চরণ হালদার, ডাঃ ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাঁধ্যায়, কলকাতা মেডিক্যাল 
কলেজের ইংরাঁজ প্রিন্িপাল ভাঃ কোট্স্‌, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কবিরাজ 
নবীন পাল, নবগোপাল কবিরাজ, ছ্বারিকানাথ কবিরাজ, গোপীমোহন কবিরাজ, 
উপেন ভাক্তার, রাখাল ডাক্তার প্রভৃতি । বল! বাহুল্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
চিকিৎসার জন্য তাঁর সংস্পর্শে এসে এই সব চিকিৎসকগণও ধন্য হয়েছিলেন । 

কাশীপুরে ঠাকুরের জন্য ভক্তগণ কতৃক সেবাব্রত সম্পর্কে “লীলাগ্রসঙ্গ' 
গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে উল্লেখ আছে :_-“ক্রমে সকল বিষয়ের ন্বুবন্দোবস্ত হইতে লাগিল 
এবং যুবক ভক্তের! সকলেই এখানে একে একে উপস্থিত হইল। ঠাকুরের সেবাকাল 
ভিন্ন অন্যসময়ে নরেন্দ্র তাহাদিগকে ধ্যান, ভঙ্গন, পাঠ, স্দালাপ, শাস্চর্চা 
ইত্যাদিতে এমনভাবে নিযুক্ রাখিতে লাগিলেন যে, পরম আনন্দে কোথা দিয়া 
দিনের-পর-দিন যাইতে লাগিল, তাহা তাঁহাঁদিগের বৌদগম্য হইতে লাগিল ণা1। 
একদিকে ঠাঝুরের শুদ্ধ নিংস্বার্থ ভালব"সাঁর প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেঙ্জনাথের 
অপূর্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিনিত হইয়া তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ 
এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল ষে, এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল 
অপেক্ষাও তাহারা পরম্পরকে আপনার বলিয়া সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লীগিল, 
স্তরাঁং পিতাস্ত আবশ্তকে কেহ কোনদিন বাঁটীতে ফিরিলেও এঁ দিন সন্ধ্যায়, 
অথবা পরদিন প্রাতে তাহার এখানে আসা এককাঁলে অনিবাঁধ হইয়া উঠিল। 
রূপে শেষ পর্বস্ত এখানে থাকিয়া তাহার! সংসার ভ্যাগে “সেবাব্রতের উদ্যাপন” 
করিয়াছিল। সংখ্যার তাহার দ্বাদশজনের অধিক না হইলেও প্রত্যেকে গুরগাত- 
প্রাণ ও অসামান্য কর্মকুশল ছিল। [পাঠকের কৌতুহল নিবারণের জন্য এ 
ঘাদশ জনের নাম এখানে দেওয়! গেল। যথা-_নরেন্্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, 
যোগীন্দ্র লাটু, তারুক, গোপাল দাদা (যুবক ভক্তদিগের মধ্যে ইনিই একমাত্র বৃদ্ধ 
ছিলেন ) কালী, শশী, শরৎ এবং ( হুট্‌ুকো। ) গোপাল। সারদা পিতার নির্যাতনে 
মধ্যে মধ্যে আসিষ। ছুই-একিন মীত্র থাকিতে সমর্থ হইত | হরিশের কয়েকদিন 
আপিবার পরে গৃহে ফিরিয়া মন্ত্িকের বিকার জন্মো। হরি, তুঙ্সসী' ও গঙ্গাপর 
বাঁটাতে থাকিয়া তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসা-বাওয়া৷ করিত, তন্ভিন্ন অন্য ঘইজন 
অঞ্নদিন পরে মহিমাঁচরণ চক্রবর্তীর সহিত মিলিত হইয়। তাহার বাঁটাতেই থাকিয়া 
গিয়াছিল। 1], 

উক্ত “লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে কাশীপুরে যে সব ভক্তদের নাম উল্লেখ কর! হয়েছে, 
তাদের পরিচিতি এইরূপ £__নরেন্্র_ন্বামী বিবেকানন্দ ; 'রাখাল-_শ্বামী 
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্শ্ধানন্দ । বাবুরাম-ম্বামী প্রেমানন্দ ; নিরঞজন-_শ্বা্ী নিরঞ্নানন্দ ; যোঁশীজ্দর_ 
স্বামী যোগাঁন্দ ) লাটু-ন্বীমী অদ্ভুতাঁন্দ ; তারক -্বামী শিবানন্দ ; গোপাল 
'দাদা-ম্বামী অ্বৈতানন্দ ; কাঁলী--শ্ব'মী অভেদাঁনন্দ ; শশী- স্বামী রামকষ্ণানন্দ ; 

] শরং স্বামী সারদানন্দ ; হছট.কো গোঁপাঁল- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ 
ভক্ত ও বিশিষ্ট সেবক গোপালচন্দ্র ঘোব ( ইনি ছোট গোপাল নামেও পরিচিত ); 
সারদা স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ ; হরিশ- ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের লেহ্ধন্যভক্ত হরিশ 
কু ? হবি শ্বামী তুরীয়ানন্দ ; তৃলসী-শ্বামী নিঞ্জলীনন্দ ; গঙ্গীধর-- স্বামী 
অথগ্ডানন্দ ; মহিমাঁচরণ চক্রবী-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুর নিবাসী ভক্ত 
( উদ্ভানবাটীর কাছেই নিজ বাঠ্তে বাঁস করতেন )। কেবলমাত্র ঠাক্সরের আরও 
ছুই ত্যাগী সম্তান-__হ্থামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী স্থবোধানন্দ সেই সময় কার্যগতিকে 
সেখানে প্েবাব্রতে যোগদান করতে পারেননি । এছাড়া শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী ও 
ছু'একজন মহিলা ভক্তও উগ্যানবাঁটাতে ঠাকুরের সকল প্রকার পরি- 
চ্য্যার ভার গ্রহণ করেছিলেন। কাশীপুরে ভক্তগণ যেমন একদিকে ঠীকুর 
শ্রামরুষ্ণকে প্রাণপণ সেবা করতেন, তেমন অপরদিকে সাধন-ভজন, বেদ-বেদাস্ত 
ও শাস্ত্রাদির আলোচনা, বিজ্ঞান-দর্শন-ইত্ডিহাস গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ে প্রধান 
অংশ গ্রহণ করেন । ঠাকুরও এই সময় রোগ ফস্ত্রণার কোন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ 
না ক'রে, সদানন্দভাবে ভক্তদের সঙ্গে মিশতেন এবং সকলকে লাধনপথে ভ্রু 
অগ্রর হঙে সাহাষ্য করতেন। এই সেবাব্রত সম্পর্কে স্বামী... অভোঁনন্দ তার 
“আমার জীবন কথা" গ্রন্থে উল্লেখ ক'রেছেন--“২*শে অগ্রহায়ণ (ইং ১১ই ডিসেম্বর 
১৮৮৫ ) শুভদিনে শ্রীশ্রঠাকুরকে শ্যামপুবুর হইতে কাশীপুরে আনয়ন করা হইল। 
সেবকরূপে আমরা এবং শ্রীশ্রীমা ও গোলাপ-ম। তীর সঙ্গে কাশীপুরের বাগান- 
বাঁটাতে উপস্থিত হুইলাম। শ্রীপ্রঠাকুর আমাকে ও উপস্থিত সকল সপ্তানকে 
একদিন বলিলেন, গ্যাথ, আমার এই গলার ঘা একটি উপলক্ষ্য মাত্র । এই কারণে 
তভোর। লককলে একত্র হয়েছিস )' 

“প্রথম প্রথম আমর! দুই-তিনজন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাঁশুশ্রবা করিতাম। 
শ্রম শরশ্রঠাকুরের পথারন্ধন করিতেন । গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীিদি শ্রীমাকে সাহায্য 
করিতেন । ক্রমে সেবকগণের সংখ্যা যখন বুদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন একটি 
পাঁচক ব্রা্ষণ ও একজন দীসীও নিযুক্ত করা হইয়াছিল ।” 

এই ভাবে ঠাকুরের সেব! উপলক্ষে তাঁর ভক্তগণ এখানে সমবেতভাবে ধুর 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভাঁবী সেবাব্রতের বিরাট দায়িত্বের অদিকাঁরী হয়েছিলেন । 
এখাঁনে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ষে, ঠাকুর শ্বামী 'অভেনানন্দের কাছে প্রকাশ করেই 
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ফেলেছিলেন যে, রোগটি ছিল তীর উপলক্ষ্য এবং সকলকে সেবাব্রতের একস্জে 
বন্ধন করাই ছিল তীর উদ্দেশ্ট ৷ ঠাকুরের গৃহীভক্কেরাঁও এই সময় তাদের সাধ্যমত 
ঠাকুরের সেবার জন্ত সমুদয় অর্থ ব্যয় এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের ভার নেওয়ায় 
তাঁরাও ঠাকুরের এই কাশীপুর লীলার সঙ্গ'রূপে নিজেদের জন্য সার্থক করেছিলেন । 
ক ক খা 

কাশীপুরে ঠাকুরের ৮মাঁস অবস্থানের সময়, এত বিভিম্ন ঘটনা! ঘটে, যাও 
সবগুলির উল্লেখ কর! কঠিন। “ঘটনা” মানেই 'লীল1”; এই লীলার সঠিক 
মূল্যারন করা, বা লীলাকে উপলব্ধি কর! সাঁধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব নয় । আঙ্বরা 
যেটিকে একটি ক্ষত্র ঘটন! বলে অনুমান করেছি, অবতারলীলায় তার তাৎপষ 
হয়তো অনেক বেশী। স্বতরাঁ লে সকলের ধিচাঁর কে করবে? কাঁঈপুরেই 
ঘটেছিল ঠাকুর শ্রীরা্রুষ্ণের সংচিতের মৃত্তপ্রকাশ ! এখানেই তার আকুলপ্রাণের 
করণ স্থুর অধৃতধাঁর! বহন করে প্লাবিত করেছিল জাগতিক অস্তর ৷ পূর্ণব্রক্ 
দ্বযং ভগবান শ্রীরাষকুষ্খ জীবের বন্ধন মুক্ত ক'রে, অথগ্ড ব্রদ্ধানন্দের প্রাবনে 
পরাঁকে শ্বর্গে পরিণত ক'রে, প্ররুতপক্ষে অনাবিল আনন্দের তুফানে তিনি নিঙ্ছেই 
নিমজ্জিত ছিলেন । তাই মরজগতে মনষাদেহ ধারণ ক'রে সারাটি জ'খ্ন তিনি 
বিভিন্ন সমস্বে ষে বন্থ বিচির লীলা ক'রে গেছেন, ভারই অস্তভাগ এই কাশপুর 
পর্বে ; অস্তরঙ্গ ছাড়া তাই অস্তলীলা কে বুঝবে? স্থতরাং, কেবলমাত্র কয়েকটি 
তথ্য এবং সম্ভবস্থলে কয়েকটি সহজ তত্ব অশ্সন্ধানের মাধ্যযেই এই কাশপুর পর্ব 
সীমাবদ্ধ রাখ ব-_যা আমাদের কাঁছে চির মচিমান্থিত সম্পদ | 

১ বা রং 

কাপুর পর্বে প্রথমেই ছুটী ঘটনার উল্লেখ কর্ব_-ষে গুলির সঙ্গে ঠাকুরের 
নরলীলায় তার অন্তরঙ্গ পাধদগণ প্রত্যক্ষভাবে ও একান্তভাবে ভড়িত। প্রথমটি 
ঠাকুর কতৃক তীর ত্যাগী সন্তানদের গৈরিকবস্ত্রণীন ও সঙ্গাস মন্ত্রে দীক্ষা--আঁর 
দ্বিতীয়টি ঠাকুরের নির্দেশে ত্যাগী সন্তানগণ কতক ভিক্ষাব্রত উদ্যাপন । এই 
দুটি ঘটনার মাধ্যমে অবতারভ্রীবনের দেবত্ব ও মানবত্বের সংমিশ্রণের পরিচয় 
পাওয়া ষায়। | 

অগ্রহায়ণ মাস শেষ হওয়ার একদিন পুর্ব কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুরের 
আগমনের পর পৌঁব-সংক্রীস্তি উপলক্ষে ত্যাগী সন্তানদের গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের 
মালা দান ও জন্যাসমন্ত্রে দীক্ষাদান অবশ্তই শ্রীরামরুষ্জজগতে এক উল্লেখযোগ্য 
স্ঘটনা ! | 

ঠাকুরের ভক্ত বুড়োগোপাল, তথা শ্রীগোপালচজ্্র ঘোষ ( পরবর্তী কালে গ্বামী 
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অদ্বৈতাঁনন্দ ) তীর্থযাত্রা সঙ্গে ক'রে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সকলের সঙ্গে মিলিত 
হন এবং গঙ্গীসাগরের মেল! উপলক্ষে জগন্নাথ ঘাটে আগত সন্ন্যাস দের মধ্যে 
দ্বাদশ জনকে দ্বাদশ খানি গেরিকবস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মাল! দেওয়ার সঙ্কল্প করেন। 
ঠাপুরকে এই কথা৷ জানালে তিনি বুড়ো গোঁপালকে বলেন যে তাঁর ত্যাগী সন্তান- 
দের এই বশ্ম দান কর্লে হাজার গুণ বেশী ফল হবে; কারণ তীরা প্রত্যেকে 
হাজার সাধুর সমান। অতঃপর বুড়োগোঁপাল ঠাকুরের হাতে গৈরিকবস্ত্র ও 
রুদ্রাক্ষের মাল! তুলে দিলে, ঠাকুর তার উপস্থিত এগারোজন সন্তানকে একখানি 
ক'রে গরিক বন্্ ও কুদ্রাক্ষের মালা দান ক'রে তাদের অন্তর্সক্লা.স অভিষিক্ত 
করেন এবং উদ্ধন্ত গৈরিকবস্টি ভক্তভৈবব গিরিশচন্দ্রের জন্য তুলে রাখেন ; পরে 
গিরিশচন্দ্র তা গ্রহণ করেছিলেন । ্‌ 

সেদিন বিরজাহোম দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগী সন্তানদের ঠাকুর সন্গ্যাসধর্জে 
দীক্ষা না দিলেও, অবতার পুরুষ কর্তৃক এই দৈবক্রিয়া বাহিক অনুষ্ঠান অপেক্ষা 
অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল ; অবশ্ঠ স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন যে, ঠাকুর সেদিন এইভাবেই 
তাদের সন্গ্যাপমন্ত্রে দীক্ষিত কারেছিলেন। তাঁর “আমার জীবন কথা? গ্রন্থে এই 
প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ ক'রেছেন-_“আমরা গরিক বন পরিধান করিয়া শ্রীপ্ীঠাকুরকে 
প্রণাম করিতে গেলাম । তিনি আমাদিগকে সন্্যাসীর “বশে দেখিয়া অতিশয় 
আনন্দ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে সন্লাসমন্ত্রে দীক্ষিত 
করিলেন । সেইদিন হইতে আমরা সাদ] কাপড় ত্যাগ করিয়। গেরিক বস্মই 
পরিধান করিতে লাগিজাম । এগারো! জন €সবক ষাহারা গেরুয়া পাইফাছিল, 
তাহাদের নাম_নরেন, রাখাল, নিরঞন, বাঁবুরীম, শশী, শরৎ, কী'লী, যোগন, 
লাটু, তারক ও বুড়ৌগোপাল। শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশ ঘোঁষের জন্য অবশিষ্ট একখানি 
গৈরিক বন্্ রাখিয়া দিতে বলিলেন। পরে গিরিশবাবু উহা পাইয় মস্তকে 
ধারণ করিয়া কৃতরুভার্থ হইযুভিলেন।” 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান ছিলেন মোট ১৬ জন, এই ১৬. 
জনের মধ্যে সেদিন ঠাঁডুরের কাছে উপস্থিত হিলেন মোট ১১ জন। পরবতণকালে 
গাকরের মহাপ্রয়াণের পর ১৬ জন ত্যাগী সম্ভানই বিরজাহোম ঘার। বিভিন্ন সময়ে 
আনষ্ঠানিকভাবে শাস্মমতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্ন 
তার “আমার জীবন কথা"-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন £-”একদিন নরেদ্্নাথ আমাদের 
সকলকে বলিল, “আমরা শাক্বিধান-অনুসারে যদি এবার সন্ন্যাস লই, তাতে 
তোমাদের অভিমত কি? আমি বলিলাম, হ্যা শাস্ত্রমতে সন্র্যাস নিতে গেলে 
আমাদের সকলকে বিরজাহোম কবর্‌তে হবে। বিরজাহোমের মন্ত্র আমার কাছে. 
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আছে ।, নরেন্দ্রনাথ শুনিয়া একাস্ত আগ্রহের সহিত বলিল, “তুমি বিরজাধোমের 
মন্ত্র কিভাবে পেলে? আমি তখন বরাবর পাহাড়ে যাইবার সময়ে ষেইভাবে 
একজন দশনামী সন্্যাঁসীর নিকট হইতে বিরজীহোৌমের মঠ, মড়ি+ প্রেষমন্ত্রাদি 
সংগ্রহ করিয়া একটি খাতায় লিখিয়া রাখিয়ীছিলাম, তাহা আন্পৃথিক বলিলাম । 
নরেজ্্নাথ শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! বলিল, “সমস্তই শশ্রঠানুরের ইচ্ছা ও 
রূপা! তাহ'লে এসে। একপ্নি পুজা হোমাদি ক'রে বিরজাহোমের অনুষ্ঠান করি 
ও শাস্ত্রীয় মতে সন্ত্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হই ।' . 

“আমরা সকলেই আনন্দে সম্মত হইলাম। দিনও স্থির হইল। হতদূর 
মনে আছে, ১২৯৩ সালের মাঘ মাসের গোড়ার দিকে একদিন প্রাতঃকালে সকলে 
গঙ্গায় পান করিরা বরাহনগর মঠে ঠাকুর ঘরে শ্রীত্রীঠাকুরের পবিত্র পাঁদুকীর সম্মুখে 
উপবেশন করিলাম । শশী (রামরষ্জানন্দ ) বিধিমত শ্রীশ্রঠাকুরের পৃজ। সমাঞধ 
করিল। হোমের জন্য কিছু বিশ্বকাষ্ঠ, বারোঁটি বিশ্বদণ্ড ও গব্যত্বত সংগ্রত করা 
হইয়াছিল । অগ্নি প্রজ্জলিত করা হইল । নরেন্ত্রনাথের আদেশে আমি তন্ত্রধীরক- 
রূপে আমার খাতা হইতে সন্ন্যাসের প্রেষমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। প্রথমে 
নরেঙ্জনাথ ও পরে রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, সারদা, লাঁটু প্রভৃতি সকলে 
আমার পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রেষমন্ত্র পড়িতে পড়িতে প্রজ্জলিত অশ্নিতে আহুতি 
দান করিল। পরে আমি প্রেষমন্ত্র পড়িয়া অগ্রিতে আহুতি পিলাম। অবশ্থয 
সন্ন্যাসদীক্ষা আমরা! পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে পাইয়াছিলাম ।-"'তবে শাস্ত্রবিধি- 
অন্নসারে সন্ত্যাসানষ্ঠান আমাদের বরাহনগর মঠেই হইয়াছিল ।” 

সুতরাং ঠাকুর কতৃক তাঁর। সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হলেও, পরবর্তীক'লে বিভিন্ন 
সময়ে শান্ত্রসম্মত সন্ন্যাস গ্রহণের ছারা, তীর] শাস্তধর্ম রক্ষা কারেছিলেন। সন্্যাস- 
গ্রহণের পর ঠাকুরের ১৬ জন ত)াগী সস্তান নিম্নলিখিত নামে পরিচিত হন ; যথা 

স্বামী বিবেকানন্দ ( নরেন্দ্রনাথ দত্ত ) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখালচন্দ্র ঘোষ ) 

স্বামী শিবানন্দ ( তারকনাথ ঘোঁষাঁল ) 
স্বামী অথণগ্ডানন্দ ( গদাধর গঙ্গোপাধ্যায় ) 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ( হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ) 
স্বামী অভেদানন্দ (কালীপ্রসাদ চন্দ্র ) 
স্বামী সারদানন্দ ( শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী) 

স্বামী রামরুষ্ণানন্দ ( শসীভূষণ চক্রবর্তা ) 
্বামী যোগানন্দ ( যোগেম্দরনাথ রায়চৌধুরী ) 
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স্বামী নিরগনানন্দ ( নিত্যনিরঞরন ঘোষ ) 
স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম ঘোষ ) 
স্বামী অদ্ভুূতানন্দ (লাটু ) 
স্বামী অছৈতানন্দ (গোপালচন্দ্র ঘোষ ) 
স্বামী তুরীয়ানন্দ ( হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ) 
স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ ( সারদ। প্রসন্ন মিত্র ) 
স্বামী হুবোধানন্দ ( সথবোধচন্দ্র ঘোঁষ ) 
রং ঞ রা 
টাকুর কতৃক ত্যাগী সন্তানদের ভিক্ষ৷ করার আদেশ কাশীপুর পর্বে আর একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । গৃহীভক্তের! কাশীপুরে খরচ কমাবার জন্য আলোচনা করায়, 
ঠাকুর অভিমাঁনবশতঃ তার ত্যাগী সম্তানদের আদেশ করেন যে, তার! ধেন ভিক্ষা 
ক'রে ঠাকুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন । 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রকৃতপক্ষে গৃহীভজ্ে্রে! ঠাকুরের সেবার জন্ত 
অর্থব্যয়ে বিশেষ কার্পণ্য না৷ করলেও, ঠাকুরের সেবার কাজে নিযুক্ত সেবকের সংখ্যা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকার তাদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যই চিস্তি্ 
হন্ষে পড়েডিলেন। এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করেই ঠাকুর তীর 
জ্যাগী সন্তানদের ভিক্ষা উৎসাহ দেন এবং প্ররুতপক্ষে সন্ন্যাসধর্মের 
মাধুকরীত্রত উ'দের দ্বারাঁয় উদ্যাপন করিয়ে ঠাকুর শাস্মের মর্ধাদা রক্ষা 
করেন। ঠাকুরের তৎকালীন ত্যাগী সন্তানদের ভিক্ষাগ্রহণের ঘটনা এবং তৎসহ 
ত্রীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে প্রকাঁশ করা আবশ্যক । এই বিষয়ে 
শ্বামী অভেদানন্দ তীর “আমার জীবনকথা গ্রন্থে যে অপুর্ব বর্ণনা ক'রেছেন তারই 
একটি অংশ £_ | 
“পরদিন প্রাতে নরেজ্জ্রনাঁথ, নিরগ্তন, হুট্‌কো-গৌপাল ও আমি প্রথমেই নীচে 
জীমার নিকট ভিক্ষা করিতে যাইয়া বলিলাম, 
অন্রপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্পভে। 
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সিদ্ধার্থং ভিক্ষীং দেহি মে পার্ধতি ॥ 
করুণাময় শ্রীমা অবাঁক্‌ হইয়া আমাদের সকলকে মুষ্টিভিক্ষা! দিলেন! তখন 
শীমার পদধূলি লইয়া আমরা ভিক্ষা করিবার জন্য পথে বাহির হইলাঁম। ইহার 
পূর্বে আমরা আর কখন৭ ভিক্ষা করি নাই এবং কিরূপে বাহিরে যাইয়া ভিক্ষা 
করিতে হয়, ভাহাও জানিতাম না। নিরঞ্জন মাথায় গেক্য়! পাঁগড়ি বীধিয়া 
হিন্দস্থানী সাধু াজিয়া মায়ি, থোড়। ভিক্ষা দিজিয়ে' বলিম্া ভিক্ষা আরস্ত করিল । 
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আমর! বাংলাতেই “ভিক্ষা দাও” বলিয়৷ ভিক্ষা আরম্ভ করিলাম। - কোন কোন 
বাঁড়ির মেয়ের! চাল, আলু, কাচকলা, বেগুন ইত্যাদি ভিক্ষা দিল। কেহব! নান! 
কথা শুনাইয়া দিল। কেহ বলিল, “হোৎকা মিন্সে, চাকরী কর্ভ পারিস্নি, 
আবার ভিখারী সেজে ভিক্ষা করতে বার হয়েছিস্‌? কেহ বলিল, ইহার' 
ডাকাতের দল, সন্ধান লইতে আসিয়াছে । অপর কেহ গুগ্ডার দলের লোক 
বলিয়া আমাদের তাড়া করিল। আমর! নীরবে সকল রকম ছ্ৎসন1 অকাতরে 
সহা করিয়! এক বাড়ি হইতে অপর বাড়ির দ্বারে উপস্থিত হইলাম । অবশেষে 
ষাহা ভিক্ষায় পাইলাম, তাহা লইয়া আমর! শ্রশ্নীঠাকুরের পদতলে সমর্পণ 
করিলাম । তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি 
এঁ ভিক্ষা শ্রীমাকে রন্ধন করিবার জন্য আদেশ করিলেন । শ্ীমা সেই ভিঙ্ষান্নের 
তরল মণ্ড রন্ধন করিয়৷ শ্রীপ্রীঠাকুরকে দিজেন। শ্রীঞ্রঠাকুর তাহ] মুখে দিয়া 
বলিলেন, এভিক্ষান্প অতি পবিত্র । এতে কারু কোন কামনা নেই। আজ 
ভিক্ষান্ন থেয়ে আমি পরমানন্দ লাভ কব্লাম'। তাহার পর আমরা শ্রীশ্ীঠাকুরের 
প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। তাহার পর ফযোগীন, শরৎ, শশী, রাখান 
প্রন্ভাতি সকলেই এক-একদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল ।” 

ঘটনাটি দিও সাময়িক, কিন্তু এইভাবে ঠাকুর তীর অন্তলীলায় যেমন শাস্ত্রের 
মর্ধাদ! রক্ষার্থে সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাব্রতে উৎসাহী করেছিলেন, তেমর্নি গৃহীভক্তদেরগ 
তার সেবা কাজ থেকে বিচ্যুত না হ'তে প্রকারাত্তরে তাদেরই কৃপা ক'রে সাহাষ্য 
ক'রেছিলেন, যাতে তারা অজ্ঞানতাবশতঃ সেবাপরাধেপ দার থেকে অব্যাহন্তি 
লা্ড করেন। এ-ও ঠাকুরের পরম করুণ! কারণ, এরপর থেকে গৃহীভক্রগণ 
ঠাকুরের সকল প্রকার সেবাকাজে আরও সতর্ক হন। 

সং দঃ গম 

এমন ঘটনার পর ঘটনায় কাশীপুর পর ভরপুর এবং সবগুলিই অর্থবহ। 
আরে! কয়েকটি তাতপর্ধপূর্ণ এ্ূ্‌প কাহিনী এখানে নিবেদিত হ'ল। প্রতিটি ঘটনাই 
ঠীকুরের অন্তনীলার এক-একটি দিকৃ। 

একটি ঘটন1। কাশীপুর উগ্যানবাটাতে একটি খেজুর গাছে হাড়ী লাগিয়ে 
জনৈক মালী সেই গাছ থেকে প্রতিদিন প্রত্যুষে খেজুর-রস সংগ্রহ কৰ্ত। সেবক. 
নিরঞ্জনের মাথায় এক মতলব আসে যে তিনি এ গাছের জীরেন রস চুরি ক'রে 
খাবেন; অন্তান্ত ভক্তেরাও এই প্রস্তাবে রাজী হুন। একদিন গভীর রাত্রে 
নিরগ্রন, হুইকো-গোপাল প্রভৃতি উগ্ভানের ভিতরে প্রবেশ ক'রে সেই খেজুর 
গাছটির অনুসন্ধান করতে থাকেন- কিন্তু কোনমতেই সেই পূর্বপরিচিত গাছটির 
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সন্ধান করতে না. পেরে তার ফিরে আসেন এবং বুঝতে পারেন ষে, এটা 
ঠাকুরেরই এক অদ্ভুত খেলা। এদিকে শ্রীত্রীমা বাড়ির জানাল! দিয়ে সেই রাত্রে 
দেই সময়েই উদ্যানের মধ্যে ঠাকুরকে নিরগুনারদি ভক্ত সঙ্গে ভ্রমণ করতে দেখেন, 
ঘাদও ঠাকুর তখন অত্যন্ত অনুস্থ অবস্থায় নিজের শধ্যাতেই শয়ন করেছিলেন এবং 
ছুজন সেবক তার সেবায় নিধুক্ত ছিলেন। 
১ সী | , সং ঁ 

আর একটি ঘটনা । ঘটনাটি কাশপুর পর্বে পণ্ডিত শশধর তর্কচ্ড়ামণি- 
সংক্রান্ত । * একদা কাশীপুরে অন্থস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে গিয়ে পণ্ডিত 
শশবর তর্কচুড়ামণি বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং ঠাকুরকে বলেন যে, তার মত পরম 
শক্তিমান পুক্ুষ ইচ্ছা করুলেই নিজের মন একাগ্র ক'রে একবার অবুস্থস্থানে 
ড্ছুক্ষণ ধারণ করলেই, সব রোগ সেরে যেতে পারে। ঠাকুর তার উত্তরে 
বলেহিলেন তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি ক'রে খাল্লে গো? যেমন সচ্চিদানন্দকে 
দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এই ভাঙা হাড়-মাংসের খাঁচাটার ওপর 
দিতে আর প্রবৃত্তি হয়? তর্কচুড়ামণিও ছাড়বার পাত্র নন; তিনি ঠাকুরকে 
বলেন -“তবে মা'র ( জগন্সাতার ) নঙ্গে যখন কথ! কইবেন, তখন তাকে আপনার 
গলার ঘায়ের যাতে উপশম হয়, সে কথা বলবেন'। এই কথায়. ঠাকুর উত্তর 
দিয়েছিলেন -আমি যখন জগতের মাকে দর্শন করি, তখন আমার শরীর ৭ 
জগৎ সবই ভুল হয়ে যায়। স্থতরাং তুচ্ছ হাড়-মাংসের শরীরের কথা আর মাকে 
কেমন ক'রে বলি !' এই উত্তরে তর্কচুড়ামণি বিস্মিত হন। 

এখানে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির কিছু পরিচয় দেওয়া অ বশ্যক। ঠাকুর 
শ্ীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত শশধর ছিলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মুখডোবা 
গ্রামনিবাসী প্রখ্যাত দার্শনিক ও বক্তী। জন্ম ১৮৫০ সালে। হিন্দৃধর্মের 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জন্য তিনি নানাস্কানে সভা-সমিতি মারফত বক্তৃতা করতেন 
এবং সেসব স্থানে তার বক্তৃতা শোনার জন্ প্রচুর ভীড় হ'ত। কলকাতার 
'এ্যালবার্ট হলে' তার বন্তৃতার ব্যবস্থা হওয়ায়, তৎকালীন যুব ও ছাত্রসমাজ সেই 
বক্তৃতা শুনতে সেখানে যোগদান কর্‌তেন এবং তীদ্দের মধ্যে ঠাকুরের ত্যাগী 
সন্তানদের কয়েকজনও উপস্থিত থাকতেন। আধ্যাত্মিক জগতের বৈজ্ঞানিক : 
ব্যাথ্যাকারী শশধরের নাম ও পরিচয় শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তীর ন্যায় পণ্ডিতের 
সঙ্গে পরিচয় কধার জন্য ভক্তদের কাছে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, ম্বামীজীই 
প্রথম ঠাকুরকে শশধরের কাছে নিয়ে ষান এবং ঠাকুরের মুখে জলস্ত শক্তিপূর্ণ নান। 
মহাবাক্য শ্রবণ ক'রে শশধর ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হন। পরে শশধর 
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নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ও বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বস্থুর বাড়িতে কয়েকবার ঠাকুরের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে ঠাকুরের কাছে ভক্তি প্রার্থনা করায়, ঠাকুর ভাঁবাবিষ্ট অবস্থায় 
শশধনের বক্ষম্পর্শদাঁর। তাকে কপা করেছিলেন এবং শশধরও ঠাকুরের শ্রীচরণ নিজ 
বক্ষে ধারণ করে অশ্রবিসর্জন করেছিলেন । পরবতীকালে, ভক্ত শশণর প্রচার- 
কার্ধ পাঁ'ত্যাগ করে কাশীমবাজারের জমিদার রায়বাহাছুর অন্নদা প্রসাদ রায়ের 
সভাপাঁ *ত নিধুক্ষ হয়েছিলেন ; শেষ বয়সে তিনি বহরমপুরের জুবিলী টোলের 
অধাক্ষ হন এবং হশিদীবাদের খাগড়ীয় বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বাঁস করেন। 
১৯২৮ সালে শশধরের দেহত্যাগ হয়। 
গং মং লং 

অন্তরূপ একটি ঘটনা । ঘটনাটি কাশীপুর পর্বে ঠাকুরের পরমভক্ত ছুগাচরণ পাগ 
সংক্ষান্ত। একদা কাশীপুরে অস্স্থ ঠাঁকুরকে দেখতে গিয়ে, ছুর্গাচরণের কাছে 
ঠাকুরের রোগমনত্রণ। ছুবিসহ বোধ হয় । তিনি প্রয়োজন বোধে ইতিপূর্বে যোগবলে 
অনেক অসাধ্য সাধন করেছিলেন এবং কয়েকবার সমাধিমগ্রও হয়েছিলেন । তাই 
ঠাকুরকে স্বস্থ করার জন্য ছুর্গাচরণ সেধিন যোৌগবলে নিজের শরীরে ঠাঝুরের 
রোগ ধারণ করার জন্য উদ্ভত হ'লে, ঠাকুর তাকে সেই কাজ থেকে নিবৃত্ত 
করেন। অবশ্ঠ ঠাকুর নিজেই একদিন অস্স্থ অবস্থায় ভার নিজ শরীরের গাত্রদীহ 
কমাবার উদ্দেশ্টে দুগাচরণের শীতলদেহ স্পর্শের জন্য তাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ 
বসেছিলেন, 

এই পরমভক্ত ছুগাচরণ নাগের কিছু পণিচয় দেওয়। এখানে-আবশ্তক । ঠাকুরের 
বিশেষ রুপ, প্রাপ্ত গৃহীশিষ্য ছুগাঁচরণের জন্ম ১৮৪৬ সালে পুধবন্গের ঢাক! জেলার 
নারায়ণগঞ্জ শহরের কাছে “দেওভোগ+ নামক গ্রামে । শ্রীশ্রীরামকৃষ্-ভক্তম গুলীর 
কাছে তিনি 'নাগ মশাই" নামে পরিচিত ছিলেন । 

নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা শহরে লেখাপড়া শেষ ক'রে প্রথম জীবনে তিনি পিতার 
কর্মস্থল কলকাতায় এসে তদানীস্তন “ক্যামবেল ও মেডিকণল ক্ষুলে (বতমানে নীল- 
রতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ) ডাক্তারী পড়া শুরু করেলও, সেই পড় অসমাপ্ত 
রেখে তিনি জনৈক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে হোঁমিওপ্যাথী শিক্ষা ক'রে, 
হোখিওপ্যাথ ডাক্তাররূপে চিকিৎস। জগতে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বিন' পারিশ্রযিকে 
চিকিৎস। করা শুরু করেন; পরে অৰশ্ত কলকাতায় পিতার কর্মস্থলে যোগদান ক'রে 
কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালেই তার বিবাহ হলেও 
পত্বীর কাছ থেকে তিনি সর্বদাই দূরে থাকতেন; প্রথম। পত্থীর ম্বত্যুর পর পিতার 
চাপে তিনি পুনরায় পূর্ববঙ্গে গিয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেও জীবনে কোন দিন 
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স্ী-সঙ্গ করেন নি; বরং স্ত্রীকে আধ্যাত্মিক জীবন অনসরণে নির্দেশ দিয়েছিলেন ॥ 
প্রথম অবস্থায় কুলগুরুর কাছে সন্ত্রীক দীক্ষা নেওয়ার পর, তিনি স্ত্রীকে গ্রামের 
বাড়িতে পাঠিয়ে ছিয়েছিলেন । 

একদা৷ সীধুদর্শন উপলক্ষে ছুর্গাচরণ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ককে দর্শন 
করতে গেলে, ঠাকুরের নির্দেশে তিনি সেখানে পঞ্চবটাতে ধ্যান করেন এবং 
ছ'একবার সেখানে যাতায়াতের পরই একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ অবস্থার 
তার বক্ষে চরণ অর্পন করে তাঁকে বিশেষ কৃপা করেল । এরপর থেকেই ছুর্গাচরণের 
জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তিনি হোমিওপ্যার্থী চিকিৎসা ও পিতার কাজও 
ভ্যাগ করে, অন্তরে বৈরাগ্যের স্পৃহা! নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন ; কিন্তু 
ঠাকুর তাকে গৃহস্থাশ্রমে থেকেই গৃহীদ্ের ধর্ম শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার নির্দেশ 
গিলে, তিনি আভীবন তা পালন করেন। অহিংসা ও করুণার প্রতীক হিসবে 
তিনি 'গাহ্‌স্থসন্রযাস' গ্রহণ ক'রে সংসারে বাঁস করায়, তকে “সাধু নাগ মশাই' 
বল। হ'ত । তপন্তার জঙ্য সর্বপ্রকার উগ্র কুচ্ছুসাধন ক'রে, তিনি গৃহস্থজীবনের 
উদাহরণ স্বরূপ সন্্যাসীর ন্যায় বিরাজ করতেন এবং ষোগবলে নানা অসাধ্য-দাধন 
করতেন । ঠাকুরের পরমভক্ত দুর্গাচরণ ঠাকুরের দেহরক্ষা হ'লে নিদারুণ শোকে 
আহার-নিদ্রা এমনকি শোঁচাদিও পরিত্যাগ ক'রে শয্যাগ্রহণ করায়, স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী সম্ভানগণের একান্ত চেষ্টায় তাকে স্বাভাবিক 
জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল । শ্রশ্রীম৷ সারদাদেবীর প্রতিও তার অসীমভক্তি, 
ছিল! ১৮৯৯ সালে ছুর্গাচরণ তার স্বগ্রাম দেওভোগে দেহত্যাগ করেন। 


ক ১৬ ক 

আর একটি ঘটন।। একদা কাশপুরে ঠাকুরের অপেক্ষাকৃভ সুস্থ অবস্থায়, 
ভক্তপ্রবর গিরিশচজ্ ঘোষ প্রভৃতি ঠাকুরকে দর্শন করতে যান ; সেই স্ময় জনৈক 
ভক্ত ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা আনায়, নিজের শল| থেকে ছু'গাছি মাল! নিয়ে, 
ঠাকুর গিতিশকে দেন। অতঃপর বরানগর বাজারে ফাঞ্জর খাবারের দোকান 
থেকে গািরশের জন্ত গর্পম কচুরী, লুচি ও অন্যান্ত মিষ্টান্নাদি আনিয়ে শিজে হাতে 
করে গিরিশের হাতে খাবার তুলে দেন। গিরিশ যখন আহারে নিযুক্ত, ঠাকুর 
তখন [গরিশের খাওয়ার জলের যোগাড়ে ব্যন্ত। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণপূর্ব 
কোনে কুক্গায় জল ছিল। কিন্ত অসুস্থ ঠাকুরের দীড়াবারও শক্তি নেই; ভবুও 
বালকের মত শধ্যা থেকে এগিয়ে গিয়ে নিজে সেই কুঁজা থেকে জল গড়িয়ে 
আবার সেই ভাবেই ফিরে এসে গিরিশকে সেই জল দিলেন। উপস্থিত ভক্ষের! 
করুণাময় ঠাকুরের এই পরম বাৎসল্যভাব দর্শন ক'রে বিশ্মিত হন। 
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আর একটি ঘটন1। ঘটনাটি কাশীপুর পর্বে জনৈকা উন্নার্দিনী মহিল'-ভক্ত- 
সংক্রান্ত এবং বৈচিত্র্যে ভরা । 

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে থাকাঁকালীন, মহাত্মা বিজয়কষ্চ গোম্বামী একদা এক 
স্থগায়িকা মহিলা-ভক্তকে ঠাকুরের সান্নিধ্যে এনেছিলেন । মহিলাটি সুন্দর ভক্তি- 
মূলক গান গাইতেন বটে, কিন্তু তীর হাঁবভাঁব একটু অস্বাভাবিক থাকায়, সবাই 
তাকে পাগলী” ব'লে ডাকত। তিনি প্রায়ই দক্ষিনেশ্বরে যেতেন এবং সব সময়েই 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর থাঁকতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে এই 
পাগলিনী ঠাকুরের কাছে গিয়ে হঠাৎ কীদতে শুরু কর'স ঠাকুর তকে প্রশ্ন করে 
জেনেছিলেন যে তাঁর “মধুরভাব' এবং সেই মধুরভাবেই তিনি ঠাকুরের প্রতি 
আকরুষ্টা। কিন্তু ঠাকুরের মাতৃভাবের সাধনের কথা শুনেও পাগলিনী তাকে 
ছাড়তে চাইতেন না, বরং খুব উপদ্রব কারে তার ককুণ। ভিক্ষা চাইতেন ! এই 
ঘটনায় ঠাকুর তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তষ্ট হয়ে তিরস্কার করায়, শ্রীশ্রীমা সারদা! 
দেবী পাগলিনীকে তার নহবত ঘরে ডাকিয়ে এরূপ কাঁজ থেকে বিরত থাকার 
জন্য উপদেশ ধিলেও বিশেষ ফল হয়নি । 

পরবর্তীকালে অন্ুস্থ অবস্থার ঠাঁকুর যখন কাশীগু'র অবস্থান করছিলেন, 
তখন এই পাগলিনী কাণীপুরেও যাতায়াত শুরু করেন এবং অন্ুস্থ ঠাকুরকে 
পৃবের মত খুব বিব্রত করতে থাকেন। কাশীপুরের বাগানে তিনি দৌড়ে গিয়ে 
ঠাকুরের ঘরে তাকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে ঢুকে পড়তেন এবং সেজন্য কোন 
কোন ভক্তের কাছে মাঝে মাঝে প্রহারও পেতেন । পাগগিলীর প্রচণ্ড উপত্রবে 
অসুস্থ ঠাকুরের খুব কষ্ট হতে থাকায় ঠাকুরের তরুণ ভক্তেরা অতস্ত অসন্তুষ্ট হন; 
কিন্তু ঠাকুর করুণামাখা হৃদয়ে ভক্তদের নিবৃত্ত করতেন, যাতে পাগলিনীকে বাধা 
দেওয়া ন। হয়। এরপর পাগলিনী কেবল ঠাঞুরকে নমস্কার করে ভক্তদের ভয়ে চ'লে 
যেতেন। কিন্ত কিছুদিন পরেই এই পাগলিনীকে নিয়ে একটি অশ্রীতিকর ঘটন। 
ঘটে। তিনি একদিন হঠাৎ অসুস্থ ঠাকুরকে পুনরায় এমন মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত 
করেন যে, অসহায় ঠাকুর অতঃপর ভক্তদের আদেশ করেন যে, পাগলিনীকে যেন 
পুলিশের হেফাজতে রেখে আসা হয়। তখন দুই তরুণ ভক্ত ( পরব্তীকালে স্বামী 
অভেরীনন্দ ও স্বামী নিরঞনানন্দ ) পাগলিনীকে ধ'রে নিকটবর্তী কাশীপুর থানায় 
জম! দিয়ে আনেন । কিন্তু কিছুক্ষণ বাঁদে থান। থেকে তাকে ছেড়ে দিতেই, পাগলিনী 
পুনরায় কাশীপুর-উদ্ানে ফিরে আসেন। কিন্তু পাগলামীর বদলে তিনি এই সময় 
ঠাকুরের কাছে গিয়ে সুমধুর কণ্ঠে এমন একটি মাতৃপূজীত ঠা$্রকে শোনান যে, 


৮৯ 


শ্রীরামরুষ্জলীলার শেষ অধ্যাঁর-৬ 


তাতে ঠাকুর সমাধিস্থ হন। কিন্তু অসুস্থ শরীরে ঠাকুরের সমাধি উচিত নয় 
বিবেচনা ক'রে, সেইদ্দিনই তরুণ নিত্যনিরপ্রন কাচি দিয়ে পাঁগলিনীর লম্বচুল 
খানিকটা কেটে দিলে, তিনি চিরদিনের মত কাশীপু ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলেন 
এবং আর কোনদিন সত্তাকে দেখা যায়নি । এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্তক যে, ভক্ত- 
প্রবর গিরিশচন্দ্র একদা কাশীপুরে ঠাকুরকে এই পাগলিনীর সম্পর্কে বলেছিলেন 
_-সে পাগলী ধন্য! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক, 
আপনাকে তো! অষ্টপ্রহর চিন্তা করেছে! সে যে-ভাবেই করুক, তাঁর কখনও 
মন্দ হবে না। 
রং সং সং 

এইরকম নানা অসাধারণ ঘটনার মাধ্যমে কাশীপুরে শ্রীরামরুষ্ণলীলার জম- 
জমাট আপরের হ্থষ্টি--যার প্রতিটি বর্ণনা করা অসম্ভব, আঁবার সবগুলির উল্লেখও 
সংগ্ষিষ্ট গ্রন্থাদিতে অনুপস্থিত । তবু ষেটুকু পাওয়া যায়, তার মধ্য থেকেই 
কয়েকটি মাত্র ঘটন বেছে নেওয়া হয়েছে ঠাকুরের বিভিন্নমুখী লীলার রসাশ্বাদনের 
জন্য । এইরকম এক বিশেষ লীলা--কল্পতরু” যা অবতার-শর*রে দেবভাঁব 
এবং মানবভাবের অপূর্ব সম্মিলন । 

১৮৮৬ সালের ১ল! জানুয়ারী অপরাহ্ণে কাশীপুর উদ্চানবাটীতে যেদিন ভগবান 
্রীরামরু্ণ কর্পতরু' রূপে গৃহীভক্তদ্দের রুপাঁদীন করেছিলেন, সেদিনটি ছিল সমগ্র 
িশ্ববানীর আধ্যাত্মিক জগতে এক স্মরণীয় দিন ? গৃহীভক্তদের কাছে যেমন 
দুর্লভ চৈতন্যলাভের দিন, ত্যাগীভক্তরদের উপলক্ধিতে এটি ভগবানের আত্মপ্রকাশে 
অভয়দানের একটি পরম দ্িন। সুতরাং তথ্যের সঙ্গে.স্বাভাবিকভাবেই এবিষয়ে 
একটু তত্বগত আলোচনারও প্রয়োজন আছে । 

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর, এই একটি দ্বিনই সকল নিষেধ উপেক্ষা ক'রে 
অস্থস্থ ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিকরূপে কাঁশপুর উদ্যংনবাঁটার দোতলা থেকে 
একাকী উদ্যানে নেমে এসে সমবেত গৃহীভক্তদের চৈতন্যদানের দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা 
প্রত্যক্ষ কুপা ক'রেছিলেন। গৃহীভক্তের! তাই এই বিশেষ দিনটিকে “কল্পতরু দিবস- 
রূপে প্রতিবছর স্মরণ করেন, আঁর ত্যাগীভক্তের1! এটিকে ঠাকুরের “আত্মপ্রকাশে 
অভরদান' দিবসরূপে অভিহিত করেন। 

এই বিশেষ দিনটির বিশেষ ঘটন! সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে ষে সব উল্লেখ আছে, 
'সগুলিকে একত্র সংগ্রহ ক'রে সের্দিনের মোটামুটি একটি চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা কর! 
হল। 

স্বান-_কাঁশীপুর উদ্ভানবাটী) দিন--১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী ; সময়" 


1, 


অপরাহ্ণ প্রায় তিনটা! । ঠীকুর দুপুরে বিশ্রামের পর ভ্রাতুষ্প,ত্র রামলালকে তার 
উদ্চানে ভ্রমণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এরং রামলালও তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে মনোযোগী 
হন। ঠাকুরের পরিধানে তখন ছিল একটি লালপেড়ে ধুতি, একটি সবুজ রঙের 
পিরান, লালপাড় বসানো একখানি মোটা চাদর, সবুজ বনাতের কান-ঢাঁকা টুপী, 
পায়ে মৌজা ও চটিজুতা ; অর্থাৎ প্রীয় সর্বাঙগ আবৃত | ঠাকুর যখন রামলালকে ধ'রে 
বাঁড়ির দৌতল! থেকে একতলায় নেমে আসেন, তখন একতলার হলঘরের পাঁশের 
ছোট ঘরে নরেজ্দা্দি কয়েকজন সেবক নিত্রিত ছিলেন ; কারণ, পূর্বরাত্রে ঠাকুরের 
সেবা অথবা! সাঁংনভজনের দরুন রাত্রিজাগরণের ফলে তাঁর। ক্লান্ত ছিলেন । ঠাকুরের 
কিছু বহিরাগত ভক্ত সেদিন উদ্যানে যেমন বেড়াচ্ছিলেন, তেমনি এই হলঘরেও 
কয়েকজন বসেছিলেন। ঠাঁকুর হলঘরের পশ্চিমদিকের দরজা দিয়ে বহির্গত 
হরে স্থরকির রাস্তা ধ'রে ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকের ফটকের দিকে অগ্রসর হন। 
ঠাকুরকে অন্বস্থ শরীর নিয়ে হঠাৎ নীচে নামতে দেখে, উপস্থিত কয়েকজন ভক্তও 
তাকে অস্ুসরণ করেন; মেবক লাটুও ঠাকুরকে একটু অনুসরণ ক'রে অন্যান্য 
ভক্তদের তার সঙ্গে দেখে, নিকটস্থ পুক্করিণীর দক্ষিণ পাড় অবধি এসে ফিরে গিয়ে 
ঠাকুরের বসবাসের ঘরখানি ইত্যবসরে পরিষ্কার ও বিছ্বানাপত্র রোৌদ্রে দেওয়ার 
ব্যবস্থা করেন,_সঙ্গে সেবক শরত্চজ্জ্রও (ন্বামী সারদানন্দ ) তাকে এই বিষয়ে 
সাহায্য করেন। 

ইংরাজী বছরের প্রথম দিন হিসাবে সেদিন ছুটি থাকায়, বাইরে থেকে প্রায় 
ত্রিশজনের অধিক ভক্ত উদ্ঠানে এসেছিলেন ছুটি উপভোগ করতে এবং ঠীকুরের 
শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে । ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে মে্দিন সেইভাবে উদ্চানে 
একাকী বেড়াতে দেখে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে আনন্দের জোয়ার আমে এবং 
তারা সবাই ঠাকুরকে অন্রপরণ কম্রতে থাকেন। ঠীকুরের এই সময়কার রূপ 
বর্ণনা ক'রে ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত তার পরমহংসদেবের জীবন বৃত্াস্ত“গ্রন্থে লিখেছেন_- 
“সেইদিনকার রূপের কথা স্মরণ হইলে আমরা এখনও আশ্চর্য হইয়া থাকি। 
তাহার সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত এবং মস্তকে সবুজ বনাতের কান-ঢাক। টুপী ছিল, কেবল 
মুখমগ্জলের জ্যোতিতে দিঙ্‌মগুল আলোকিত হইয়াছিল। মুখের যে অত শোভা 
হইতে পারে, তাহা কাহারও জান! ছিল না।” 

সেদিনের এই রূপবর্ণনায় ভক্ত কবি অক্ষরকুমার সেন তার রচিত 
শ্রীশ্রীরামকষ্ণ পু'খি*গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন £-- 

প্রীঅঙ্গের মধ্যে খোল! বদনমণ্ডল। 
কাস্তিরূপে লাবপ্যেতে করে ঝলযল ॥ 


৪১ 


দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর। 

কিন্তু বয়ানেতে কাস্তি বহে নিরস্তর ॥ 

মনে হয় অঙ্গবাস সবা দয়া খুলি। 

নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি 11” 

না চু ১ 
সেদিন বসতবাটা ও ফটকের মাঝামাঝি ঠাকুর এসে পৌছলে, গিরিশচচ্র 
রামচন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরের কাছে এসে উপস্থিত হন। তাদের দেখে ঠাকুর অকল্রাৎ 
গিরিশচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন__ তুমি যে আমার সম্বন্ধে এত ব'লে বেড়াও, তুমি কি 
দেখেছ বা কি বুঝেছ'? ঠাকুরের এই আকশ্মিক প্রশ্নে গিরিশচন্দ্র কোনরূপ 
বিচলিত ন! হয়ে, ততক্ষণাৎ রাস্তার ওপরেই ঠাকুরের পদতলে জানু পেতে উপবিষ্ট 
হয়ে ছুটি হাত জোড় ক'রে গদ্গদ স্বরে অগাধ বিশ্বাসে উত্তর দেন--ব্যাস 
বাল্মীকি ধার ইয়ত্ত। করতে পারেননি, আমি তার সম্বঙ্ধে বেশী কি আর বলতে 
পারি! গিরিশচচ্দ্রের এই কথা৷ শোনামাত্রই ঠাকুরের সবাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয় এবং 
তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। তার সেইসময়কার অপরূপ দিব্যভীব এবং 
অভূতপূর্ব রূপমাধুর্ধ দর্শন ক'রে সমবেত ভক্তগণ মুগ্ধ হন এবং গিরিশচন্দ্র মহা উল্লাসে 
বারবার “জয় রামকৃষ্ণ” ধ্বনি দিয়ে ঠীকুরের চরণধুলি গ্রহণ করতে থাকেন। 
অতংপর ঠাকুর বাঁহৃদশার ফিরে এসে, সহাস্তবদনে সকল ভক্তের প্রতি কৃপা- 

দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে-_“চৈতন্য হোক”,_এই আশীর্বাদ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই 
আবার ভাবাবিষ্ট হরে পড়েন। এই সময় ভক্তের! ভাবের উচ্ছ্বাসে ঠাকুরের 
জয়ধ্বনি দিয়ে ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম করতেই তিনি ভাবাবস্থাতেই ভক্তদের বক্ষ 
স্প্শ করে একে একে সকলকে--তোমাদের চৈতন্য হোক”--এই আশীর্বাদ 
করতে থাকেন । এই সম্পর্কে একটি বর্ণনায় হ্বামী সারদানন্দ তার “লীলাপ্রসঙ্গ - 
গ্রন্থের «ম খণ্ডে লিখেছেন__শ্বার্থগন্ধহীন তাহার সেই. গভীর আশীর্বাণী 
প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূবক আনন্দম্পন্দনে উদ্বেল করিয়। 
তুলিল। তাহারা দেশ কাল তুলিল, ঠীকুরের ব্যাধি ভুলিল, ব্যাধি আরোগ্য না. 
হওয়া পর্যন্ত তাহাকে স্পর্শ না করিবার তাহাদের ইতিপূর্বের প্রতি! ভূলিল এবং 
সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাদের ছুংখে ব্যথিত হইয়া কোন এক 
অপূর্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করণ পোষপপূর্বক বিন্দুযীত্র নিজ প্রয়োজন 
না থাকিলেও, মাতার ন্যায় তাহাদিগের স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব, 
হইতে মন্মুখে অবতীর্ণ হইয়া ভাহাদিগকে সন্গেহে আহ্বান করিতেছেন ! 
তাহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণের জন্য তাহারা তখন ব্যাকুল হইয়। 


লহ 


উঠিল.এবং জয়রবে দিক মুখরিত করিয়া একে একে আসিয়া প্রণাম করিতে 
লাগিল । এরপে প্রণীম করিবার কাঁলে ঠাকুরের করণান্কি আজি বেলাভৃমি 
অতিক্রম করিয়! এক অনু্টপূর্ব ব্যাপার উপস্থিত করিল। কোন কোন ভক্তের 
প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহার! হইয়া দিব্য শক্তিপৃত স্পশে তাহাকে 
কতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাষ, 
অগ্য অর্ধবাহদ্শার় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে এভাবে স্পর্শ করিতে লাগিলেন । 
বলা বাহুল্য, তীহার এরূপ আচরণে ভক্তগণের আনন্দের অবধি রহিল না। 
তাহার! বুঝিল, আজি হইতে তিনি নিজ দেবত্বের কথা স্থদ্ধ তাঁহাদের নিকট 
নহে, কিন্তু সংসারে কাহারও নিকট আর লুক্কীয়িত রাখিবেন না এবং পাপী- 
তাপী সকলে এখন হইতে সমভাবে তীহাঁর অভয়পর্দে আশ্রলাভ করিবে--নিজ 
নিজ ক্রি, অভাব ও অসামর্থ্য-বোধ হইতে তঘিষয়েও তাহাদিগের বিন্দুমাত্র সংশয় 
রহিল না। স্থতরাঁং এঁ অপূর্ব ঘটনায় কেহব! বাঙ্‌নিম্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া 
মন্্মুগ্ধবৎ তীহাঁকে কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কেহবা গৃহমধ্যস্থ সকলকে 
ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হইবার জঙ্য চিৎকাঁর করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, 
আবার কেহবা পুষ্পচয়নপূর্বক মন্ত্রো্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরের অঙ্গে উহা! 
নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে পুজা! করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এরূপ হইবার পরে 
ঠাকুরের ভাঁব শাস্ত হইতে দেখিয়া ভক্তগণও পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল এবং 
অগ্তকাঁর উদ্যান-ভ্রমণ এবূপে পরিসমাগ্ত করিয়া তিনি বাটার মধ্যে নিজকক্ষে যাইয়। 
উপবিইঈ হইলেন ।” 

এইদ্িনকার ঘটনা সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ তীর “আমার জীবনকথা" 
গ্রন্থে উল্লেখ ক'রেছেন--“শ্রীশ্রীঠাকুর কল্পতরু হইলাছিলেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১ল! 
জানুয়ারী । সকল অফিসের ছুটির দিন থাকায় এদিন বৈকালে গিরিশ ঘোষ 
প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ কাশীপুর বাগানে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেইদিন 
পূর্বাপেক্ষ! স্থস্থ অন্ভব করিয়া একাকী সেবক-যুবকদিগকে কিছু না বলিয়! নীচে 
নামিয়া বাগানে পদ্চারণ। করিতে লাঁগিলেন। গৃহস্থভক্তগণ তীহাঁকে দেখিয়া 
প্রণাম করিয়। পদধূলি লইতে আরম্ভ করিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বাহজ্ঞানশূন্য ও 
ভাবাবিষ্ট হইয়৷ দীড়াইয়া! রহিলেন ৷ তাহার পর সংজ্ঞালাভ করিয়া সকলকে 
আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, “তোমাদের চৈতন্য হোক! তোমাদের 
চৈতন্য হোকৃ 1” কাহাকেও ব! স্পর্শ করিয়া! তাহার অধ্যাত্মনেত্র খুলিয়া দিলেন 
এবং ষে যাহা! প্রীর্থন। করিল, তাহাকে আশ্বাস দিয় বলিলেন, “তোর হবে? । 

“ভাই ভূপতি সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করিয়! 
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বলিয়াছিলেন, “তোর সমাধি হবে?। উপেজ্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( বস্থমতী 
সাহিত্য-মন্দিরের ) অত্যন্ত গরীব অবস্থায় অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া 
অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিল । শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে রূপা করিয়া বলিলেন, “তোর 
অর্থ হবে । রাঁমলাঁলদাঁদা, বৈকুঠ সান্তাল প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তদিগকে তাহাদের 
যাহা! যাহা! প্রার্থনা ছিল, তাহা তিনি আশ্বীস দিয়! 'পূর্ন হবে? বলিয়া কৃপা 
করিলেন। ভক্ত গিরিশচন্দ্র, দত্ত রামচন্ প্রভৃতি ভক্তসকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“তোরা কে কোথায় আছিস আয়; আজ শ্রীপ্রঠীকুর কল্পতরু হয়েছেন এবং সকলকে 
বর দিচ্ছেন।” কিন্তু যুবক-সেবকগণ সেই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের কার্ধে ব্যস্ত 
ছিল, সেইজন্য তাহারা নীচে বাগাঁনপথে উপস্থিত ছিল ন1। শ্রীশ্রঠাকুর তাঁহার 
পর রামলাঁল-দাদীকে বলিলেন, “শালাদের ( সকল ভক্তদের ) পাপ নিয়ে আমার 
অঙ্গ জলে যাচ্ছে । গঙ্গাজল নিয়ে আয়, গায়ে মাঁথি। রামলালদাঁদ। গঙ্গাজল 
আঁনিলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা! গ্রহণ করিয়া সর্বাঙে ছড়াইয়! দিলে তবে জালার 
নিবারণ হইল ।” 

এই হ'ল কল্পতরু দিবসের মূল ঘটন] 

এবার এই “কল্পতরু' দিবস, বা আত্মপ্রকাঁশে অভয়দাঁন' দিবস সম্পর্কে তত্বগত 
আলোচনা করা যেতে পারে । কারণ, এটি ভগবান শ্রীরামরুষ্ণের অন্তলীলার এক 
বিশেষ প্রকাশ । এখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে মানুষরূপে চিস্তা না ক'রে, ন্বয়ং ঈশ্বররূপে 
ধারণ! কর! ছাঁড়া এই “কল্পতরু” দিবসের তাৎপর্য উপলন্কি করা কঠিন । 

গীতায় উল্লেখ আছে, ভগবান শ্রীরুষ্ণ তার অস্তরজ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন 
করিয়েছিলেন । এই বিশ্বূপ শ্রীভগবানের বিশেষ “বিভূতি'। আমরা সাধারণত 
সাধকপুরুষদের জীবনে যে বিভূতির পরিচয় পাই, তা প্ররুতপক্ষে তাদের “সিদ্ধাই” 
- অর্থাৎ সাধনায় ধা দৈবকৃপায় সিদ্ধিলাভের পর প্রশী শক্তির বিকাশ। কিন্ত 
অবতারপুক্ষদের জীবনে এই “সিদ্ধাইযেব স্থান নেই ঃ তাদের জীবনের যে 
ঘটনাগুলি আমাদের কাছে ধারণার অতীত, সেইগুলিই 'বিভূৃতি' | এই বিভৃতি 
কখনও ম্বত:ই প্রকাশিত হয়, আবার কখনও প্ররোজনবোধে প্রকাশ করতেও 
তীর্দের দেখা যায়। সাধারণ অর্থে--ভগবানের শ্বরূপশক্তির সমধিক বিকাঁশকেই 
বিভৃতিবপে গণ্য করা হয়। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ এই বিভূতির বিকাশ,_-এটি 
কোন সিদ্ধাই নয়। শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে যা বিভূতি, মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়, যদিও 
মানুষের সিদ্ধাইকে বিভূতিরূপে অজ্ঞানতাঁবশতঃ উল্লেখ কর! হয়। মহাভারতে ব! 
ভাঁগবতের নানা স্থানে ভগবান শ্রীরুষ্ের নানা বিভূতির উল্লেখ আছে এবং 
শ্বতাতেও “বিভূতিযোগ' নামে একটি অধ্যায় আছে। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে 
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বলছেন--আমি একাংশে এই চরাঁচরে বিশ্ব ব্যাঁপিয়া আছি, আমি বিশ্বূপ?। 
স্থৃতরাং এই চরাঁচর বিশ্ব যদি ভগবানের এক অংশ হয়, তবে বাকী অংশ অম্পর্কে 
ধারণ! করাঁও জীবের পক্ষে অসাধ্য । তাঁই ভগবানের শ্রীমুখে তারই অচিন্তনীয়- 
বিভৃতির কথা শোনার পর, অর্ডুনের সেই বিভূতি দর্শনের আগ্রহ উপস্থিত হয়। 
ভক্তের বাসন! চরিতার্থের জন্তই তখন অর্জুনকে ভগবান “দিব্যচক্ষু' দান করেন এবং 
বিশ্বরূপ দর্শন করান। সেই “কূপ” অনির্বচনীয়, অদৃষ্টপূর্ব, সর্ধতঃপূর্ন এবং 
সর্বব্যাপী,যার আদি নেই, অন্ত নেই, মধ্য নেই, অথচ সবই আঁছে। অর্জুন 
সেই দৃশ্ঠ চর্মচক্ষে দর্শন করেননি, দিব্যচক্ষে দর্শন করেছিলেন । কিন্ত তা সত্বেও 
অর্জুন ভয়ে, বিস্ময়ে, কম্পিত কলেবরে, আর্তক্ঠে যখন ভগবানকে সেই “কূপ, 
সংবরণ করার জন্য আবেদন জানান, ভগবান তৎক্ষণাৎ তীর্‌ পূর্বের সৌধ্যমৃতি 
ধারণ ক'রে অর্জুনকে আশ্বন্ত করেন এবং বলেন যে, অনন্যা ভক্তি ছাড়! বিশ্বরূপের 
দর্শন হয় না। হ্থতরাঁং এই ঘটনায় বোঁঝ1 যায় যে, অঞ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
উৎসাহদানের জন্য মানবদেহধারী স্বরং ভগবান শ্রীকুষ্ণ যখন নান। উপদেশদান 
সত্বেও বিফল হন, তখনই প্রথমে তার স্বীয় বিভূতির বর্ণনা এবং পরে তার বিশ্বরূপ 
প্রদর্শনের দ্বারা অর্ডুনের মনের সকল সংশয়কে নাশ করতে ভগবান অগ্রসর হন 
অর্থাৎ প্রয়োজনবোধেই ভগবানকে বিভূতির আশ্রর নিতে হয়েছিল । 
যুগ- অবতারগণের স্বরূপ ও বিশ্বরপেরই পরোক্ষ প্রকীশ। বিশ্বরূপের প্রত্যক্ষ 
প্রকাশকে যেমন ভগবানের অন্তরঙ্গ হওয়া সত্বেও অর্জন সহ করতে পারেননি, 
তেমনি যুগ অবতারগণের প্রত্যক্ষ প্রকাশকেও সাধারণ জীবের পক্ষে সহ করা, বা 
ধারণ! কর! একেবারেই অসম্ভব । তাঁই সেই স্বরূপ, বা বিশ্বরূপ, বা বিভূতি 
দর্শন করা সাধারণ জীবের সাধের অতীত | প্ররুতপক্ষে, গীতায শ্রীভগবান 
নির্দেশিত অনন্যা ভক্তি ছাড়া এই “রূপ” দর্শন কর! যায় না। তাই ভগবান স্বরূপ 
গোপন রেখে: ছদ্মবেশে অবতীর্ণ হন এবং তার এই অবতাঁরলীলাকে গ্রচ্ছন্নলীল।; 
বলা হয়। সেজন্যই, একদা যুগ-অবতার শ্রীচৈতন্তদেব যখন বান্দেব সার্বভৌমকে 
ফড়তজে দর্শন দারা নিজের বিভূতি প্রকাশ করেছিলেন, তখন সার্বভৌম মুহিত 
হয়ে পড়েছিলেন । যুগ অবতার -সীরামকষ্ণ এবার এবিষয়ে একটু বিশেষ সতর্ক 
ছিলেন। তাই কাশীপুর উদ্ভানবাঁটীতে “কল্পতরু'র দিনে, তিনি তার দেহের বাহ 
মানববূপ অপরিবন্তিত রেখেই, তাঁর অন্তরের ধিব্যরূপ সমাগত সকল ভক্তকেই 
দর্শন করিয়েছিলেন । কারণ, যেকক্ষেত্রে স্তরঙ্গেরাই ভগবান বাঁ. অবতারের 
বিশ্বর্ূপ, বা অদৃষটপূর্ব বাহারপ দর্শন ক'রে মুদছিত হয়ে পড়েন; সে-ক্ষেত্রে বহিরঙ্গের 
ভক্তের কীভাবে সেই বিভূতি গ্রহণ করবেন? তাই শ্রীরামক্-অবতার 
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লীলায় বাছিক বিভৃতির কোন, ঠাই নেই, শুধু আত্মিক বিভূতির উন্মোচন; 
বাহুরূপের বদলে অস্তরের রূপ প্রদর্শন । 

সেই বিশেষ দিনে ঠাকুরের স্পর্শে ভক্ত অক্ষয়কুমার সেনের দেহ সাময়িক 
বিরৃতিলাভ ক'রেছিল, অনেক ভক্তের মনে বিস্ময় জাগ্রত হয়েছিল, কেউ বা 
কিছুদিনের জন্য অস্বাভাবিক জীবনপরিক্রমার সম্মুখীন হয়েছিলেন--প্রসৃতি 
কয়েকটি আপাঁত: অবাঞ্ছিত ঘটনার কথাও শোনা যায়। তবু সেদিন ঠাকুর 
শ্রীরামরুঞ্ণ খুবই শান্ত ছিলেন এবং ভক্ত গিরিশচন্দ্র ছাঁড়া সর্বসমক্ষে আর কাকেও 
প্রশ্ন ক'রে নিজের অবতারত্ব জানবার চেষ্টা করেননি । (প্রসঙ্গত: স্মরণ করা 
দরকার যে, সেদিন এই ঘটনার সময় গৃহীন্তক্তগণ ছাঁড়া কোন ত্যাগীভক্ত. সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন ন1।) গিরিশচজ্্ও ঠাকুরের এই অভূতপূর্ব বিভূতি দর্শন ক'রে 
যথাঁথ বলেছিলেন যে, ব্]াস-বাল্সীকি ধাঁর ইয়ত্তা করতে অক্ষম, তিনি সেই 
অবতারপুরুষ শ্রীরামরু্ সম্পর্কে কী বলবেন ?_ অর্থা্, ,গ্িরিশচজ্ও শ্রীরামকৃষ্ণের 
অন্তরের বিভূতি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধির মাধ্যমে ঠাবুরের সংক্ষিপ্ত 
বিশ্বরূপ দর্শনই করেছিলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে এই কাশীপুরেই ঠাকুর একদা তার 
ক থেকে নির্গত পু'জ-রক্তাদি গিরিশচঙ্জ্রকে দর্শন করিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
অবতারের “ক্যান্সার” হয় কিনা । ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র কিছুমাত্র ইতস্তত না 
ক'রে উত্তর দিয়েছিলেন_-এবাঁরে এসব খেয়ে কীট -পিগীলিক। পর্যস্ত উদ্ধার হয়ে 
যাবে, তাই এই রোগ ।' 

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১লা জান্গয়াঁরী এই বিশেষ দিনটিতে ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্রে 
অন্তরের এই সরল বিশ্বাসে, সেদিন ভগবান শ্রীরামকুষ্ণ মুগ্ধ হন এবং ভাবাবিষ্ 
অবস্থায় সমবেত ভক্তদের 'তোমাঁদের চেতন হোক'- ব'লে আশীর্বাদ করেন ও 
ম্পর্শদ্বার1 কৃপা করেন। এই অপূর্ব স্পর্শে ভক্তগণ প্রথমে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁকে নিরীক্ষণ 
করেন এবং পরে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। 

প্রকৃতপক্ষে, সেদিন গৃহীভক্তেরা ভগবানের বিশ্ববূপই পরোক্ষভাবে দর্শন 
করেছিলেন ; কারণ, তগবাঁন শ্রীরামকৃষ্ণ তার অন্তরের অভিব্যক্তি ছ্বারা, ভক্তদের 
নিজ নিজ অস্তশ্চক্ষুর মাধ্যমে তীর স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন । তাই ঠাকুর শ্রীরাম- 
কুষ্ণের ত্যাগী ভক্তেরা এটিকে “কল্পতরু না বলে, ঠাবুরের আত্মপ্রকাঁশে অভয় 
দান” নামে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু গৃহীভক্তের'ঃ বিশেষতঃ ভক্ত- 
প্রবর রামচন্দ্র দত্ত এটিকে কিল্পতরু” আখ্য! দিয়েছিলেন, সেইজন্তই গৃহীদের 
দেওয়া নামেই এদিনটি স্মরণ ক+রে “কল্পতর? দিব পাঁলন করা হয়। 

প্রস্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে ে, ত্যাগী ভক্তদ্দের কাছে ঠাকুরের আত্ম- 
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প্রকাশকে গ্রহণ করা যতটা সহজ, গৃহভক্তদের কাছে “কল্পতরু? রূপে ঠীকুরকে 
বরণ কর] তেমনি সহজ । “আত্মপ্রকাশ” কথাটি জ্ঞানমার্গের ঘারা যতটা উপলব্ধি 
করা যায়, কিল্পতরু” কথাটিও তেমনি ভক্তিমার্গের ছার সহজভাবে গ্রহণ কর! 
যায়। “কল্পতরু” একটি অভিষ্ট ফলদায়ক স্বর্গীয় বুক্ষ এবং সেই বৃক্ষের কাছে যা 
চাওয়া যাঁয়ঃ তা-ই পাঁওয়া যায়। স্বতরাং ন্বাভাবিকভাবেই প্রশ্থ আসে যে, 
সেদিন গৃহভক্কেরা ঠাকুরের কাছে ক্ছু চেয়েছিলেন কিনা ! ঘটনায় দেখা যাঁয়, 
যদিও মাত্র ২১ জন ঠাকুরের কাছে তাদের মনোবাসন। জানিয়ে কাজ্ফিত ফল- 
লাভ করেছিলেন, ঠাকুর কিন্ত নিধিচারে সকলকে “তোমাদের চৈতন্য হোক”_ 
এই অপাথিব সম্পদটি দান করেছিলেন। ঠাকুরের এই দীনটি অযাচিত হলেও, 
তিনি এক বিশেষ অর্থে নিশ্চয়ই “কল্পতরু” । কারণ, অস্তরে অন্তরে সকল ভক্তেরই 
চরম বাঁসনা ছিল-ঠীকুর আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠুন এবং পূর্বের ন্যায় 
তাদের রুপা করুন। ভক্তদের কাঁছে ঠাকুরের এই অনুস্থতা৷ দুবিষহ হয়ে উঠে- 
ছিল; তারা ঠাকুরকে সব সময় দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ 
থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এই বঞ্চিত ভক্তদের চরম বাসন» প্রাণের কামনাঃ 
গভীর আঁকুতি-_-অন্তর্ধামী ভগবান শ্রীরামকঞ্চের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল এবং 
সেই কাঁমন! চরিতার্থের জন্যই তিমি পেদিন সুস্থ স্বাভাবিকরপে কাশীপুরের 
উদ্চানবাঁটাব ওপরতল! থেকে নেমে এসে ভক্তদের সেই গোপন অভিলাষকে পূর্ণ 
করেছিলেন, সুতরাং মেই বিশেষ অর্থে তিনি *“কল্পতরু' ৷ ভক্তদের অন্তরের নীরব 
কামনায় ভগবান সাড়া দেওয়ায় তারা সরবে “জয় রামরুষ্ণ” ধ্বনিতে সেদিন 
আকাঁশ-বাতাঁস মুখরিত ক'রেছিলেন। তাই, এই “কল্পতরু” প্রকৃতপক্ষে ভগ- 
বানের বিশ্বরূপেরই অঙ্জ। গৃহীভক্তদের মন অনেক ক্ষেত্রেই সন্দেহাকুল থাকে ; 
তাঁরা সাধারণতঃ কোন বিভূতি বা অলৌকিক কিছু দর্শন করলে তবে ভগবৎ- 
বিশ্বাসী ছন। পাছে গৃহীতক্তের। সংশযযুক্ত মনে আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে কিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়েন, তাই তাদের রক্ষার জন্যই,_তাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই ভগ- 
বানকে প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঁঝে বিভৃতি প্রদর্শন করতে হয়। ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ মান্ুষ_না অবতার, এই সংশয় অনেক গৃহীভক্তদের মনে মাঝে মাঝে 
উ*কি দিত; তাঁই অসুস্থ শরীরকে সামরিক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে ঠাকুর 
তীর বিভূতি দর্শন করান। এমনকি, এই সংশন্ন দূর করার জন্য তার ত্যাগী 
সন্তান ও প্রধান পার্ধদ স্বামী বিবেকানন্দের কাছেও স্বীয় মুখে তাঁর আত্মপরিচয় 
দিতে হয়েছিল । ১৮৮৬ সালের ১লা জানয়ারীতে যদি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
তেজোময়, অনন্ত, আগ্ঘ, বিশ্বাক পরমরূপ আংশিকভাবেও গৃহীতত্তদের প্রদর্শন 
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করতেন, তবে সবাই যে অচৈতন্য হয়ে পড়তেন, একথা বলাই বাঁছুল্যমাত্র। কারণ, 
ত্যা্থী ভক্ত ম্বামী বিবেকানন্দ ও একদ] ঠাকুরের দৈবস্পর্শ সহ করতে না৷ পেরে 
ুষ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন এবং অর্জনের মতই ভরে, বিস্ময়ে ঠাকুরকে সেই শক্তি 
সংবরণ করার জন্য ক্রন্দন করতে করতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অশেষ 
শক্তিধর স্বামী বিবেকানন্দের যর্দি এই অবস্থা হয়ঃ তবে গৃহীদের না ভানি সেই 
ঘটনায় কী অবস্থা হত! অশ্তরূপ অবস্থার সামান্যতম রেশ “কল্পতরু' দিবসের 
পরেও ঠাকুরের কুপাপ্রাপ্ত ভক্ত বৈকুঠঠনাথ সান্তাঁলের মধ্যে বিদ্যমান থাকায়, তিনি 
সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেন এব্বং স্বামী সারদানন্দের কাছে 
স্বীকীর করেন, “অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়! ভর পাইয়| কেন উহা! প্রাতি- 
ংহারের জন্য তাহার নিকটে প্রার্থন। করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিদাভাস হৃদয়- 
জম হইল ।” ( লীলাপ্রসঙ্গ_-৫ম খণ্ড) 
ঠাকুরের অস্তলীলার এই কল্পতরু-রূপের গুঢ়তত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 
বা শিক্ষা দেয়-_সেদিন ভগবান শ্রীরামকষ্চ কৃপা ক'রে কাশীপুর উদ্যানবাঁটীর 
উপরতল। থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন আমাদের জন্যই, যেমন ভূম। হয়েও তার 
ভূমিতে অবতরণ জীবোদ্ধারের জন্যই । আমরা যখন ভগবানের কাছে যেতে 
অক্ষম, তখন আমাদের ব্যাকুলতাঁয় ভগবানকেই নেমে আসতে হয় আমাদের কাছে 
প্রেম বিতরণের উদ্দেশ্তে। বিশ্বকবির ভাষায় তাই বলা যাঁয়__ 
“তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, 
তুমি তাই এসেছ নীচে; 
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে ।, 
আমাদের দ্রীনতা, আমাদের দুঃখ, আমাদের অসামর্থ্, আমাদের বেদনা 
শ্বেচ্ছার় দূর করতেই তিনি উপর থেকে নীচে নীমলেন, আমাদের মাঁঝে এলেন, 
আমাদের কৃপা করলেন, আমাদের আনন্দ দিলেন, নিজেও আনন্দ পেলেন, আবার 
উপরতলায় শ্স্থানে ফিরে গেলেন। ভগবান ও জীবের মধ্যে এই প্রেমের 
সম্পর্কটাই আসল সম্পর্ক এবং কল্পতরু' দিবসের বিশেষ তাৎপর্য এটাই । 
সং সং 
এবার প্রশ্ন উঠতে পারে-ঠীকুর ভক্তদের কেবলমাত্র “তোমাদের চৈতন্য 
হোঁক'শ-এই আশীর্বাদ করলেন কেন? বিষয়টি বুঝতে গেলে, প্রথমে “চৈতন্য” 
কি.এবং ঠাকুর কতৃক কেবলমীত্র গৃহীভক্তদের এই. চৈতন্যদানের উদ্দেশ্য কি, তা 
ধারণ! কর! দরকার । 
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জ্ঞনমার্গে এই “চৈতন্য” কথাটির অর্থ ব্যাপক ; তবে সংক্ষেপে এর অর্থ “নিজেকে 
অর্থাৎ আত্মাকে জানাঁ। আত্মা জন্ম ও মৃত্যুহীন; তাই এটি কোন যৌগিক বা 
মিশ্রিত পদীর্ঘ নয়-_এটি হাল স্বাধীন এক পৃথক সত্বা এবং সেইজন্তই তাঁকে স্থট্ট 
বাঁধবংস করা যায় নাঃ যদিও এটি শুধু বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পরিভ্রমণ করে । 
দেহসথের উর্ধে, ইন্জিতৃপ্থির উর্ধে ষে জ্ঞান, সেটিই আত্মজ্ঞান বা চৈতন্য। এই 
অসাধারণ চৈতন্শক্কির মাধ্যমে মান্তষ নিজেকেই ব্রক্ষরূপে ধারণা করতে সক্ষম হয়, 
যেছেতু জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মীর মিলনও এই শুভ চৈতন্শক্তির দ্বারা সংঘটিত 
হয়। জীবনের উদদেশ্ট মুক্তি__প্রধানতঃ এই ব্যাখ্যা “চৈতন্য” সম্পর্কে জ্ঞানমার্গে 
বিবৃত হয়েছে, যদ্দিও জ্ঞানীরাও এক বিশেষ শ্রেণীর ভক্ত এবং জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিই 
তাদের অবলম্বন । 
কিন্তু ভক্তিমার্গে এই চৈভন্যের বিশ্লেষণ কিছুটা পৃথক ; এখানে পূর্ণভক্তত্বই 
পূর্ণজীবত্ব এবং “চৈতন্য” অর্থই “প্রেমভক্তি' | ভক্ত ও ভগবানের ছেতভাবের 
মধ্যে প্রেমভক্তি-স্ত্র সংযুক্ত থাকায়, উভয়ের মধ্যে পরদ্পর মিলনাকাঙ্ষা জাগ্রত 
থাকে । জীবমাত্রই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরপে এনিত্যভক্ত' ও সেটিই জীবের ম্বরূপ 
এবং ভক্তিই হ'ল জীবের স্বূপগত ধর্ম সে কখনও মুক্তিকামনী করে না, 
ভক্তিতেই সে ডুবে থাঁকতে চায়, ভগবানের লীলামাধুর্ধ আশ্বাদন করতে চায়, 
তাঁর লীলার সঙ্গী হতে চীঁয়, স্থখে-ছুঃথে ভগবানকেই পেতে চীয়--অথচ নিজে 
ভগবান হতে চায় না। যুক্তিদ্বার! নয়-_ভক্তিঘবারাই. ভ ভগবান. লাঁভ হ্য়ঃ,.এই 
আধ্যাত্মিক বোঁধকেই ভক্তিশান্ত্রে ক্ষেপে “চৈতন্য” বলা হয় । 
সেদিন ঠাকুর গৃহীভত্তদের যে চিতন্তলীভের আশীর্বাদ করেছিলেন, প্ররুতপক্ষে 
সাধারণ মান্তষের কাছে সেই অমূল্য চৈতন্য ছিল আধ্যাত্মিকবোঁধের উম্মোচন । 
মায়াবদ্ধ জীব তাঁর প্ররুত দ্বরূপ ও শ্বধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার দরুন ভাগবানকে 
জীনতে পাঁরে না । তাঁই একথা বললে বোধ হয় অতুযুক্তি কর! হবে ন' যে, 
করুণাময় ঠীকুরের সম্ভবতঃ সেদিন উদ্দেশ্য ছিল-__মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্তকে 
উপলক্ষ ক'রে জগতের সকল মানুষকে তাঁর স্বরূপ ও দ্বধর্্ম সম্পর্কে অবহিত করা? 
যা! একমাত্র চৈতন্যশক্তি তথা প্রেমভক্তির দ্বারাই সম্ভব । এই চৈতন্যসহায়ে মান্চষ 
ভগবানের কাছে যাওয়ার পথ খুজে পাঁয়, আবার এই চৈতন্যসহাঁয়েই মে জানতে 
পারে--ভগবাঁন তাঁর কাছেই রয়েছেন নিজ প্রয়োজনে, যেমন সেদিন ভক্তদের 
সম্ুখেই নররূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ছিলেন । ভগবানের এই প্রয়োজনটি 
কি? পরমাত্মার স্বরূপ ভগবান এবং ভক্তাত্মার স্বরূপ জীব-_-এই উভয়ের মিলন, পর- 
স্পরের প্রয়োজনেই সংঘটিত হয়'। জীবের ভগবানকে প্রয়োজন দুঃখনিবৃত্তি, পরা শাস্তি 
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ও পরমানন্দ লাভের জন্য ; আর ভগবানের জীবকে প্রয়োজন কেবলমাত্র তাকে রুপা 
করার জন্য নয়, তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্যও, এবং এই মিলনই মহামিলন। ভক্ত 
যেমন ভগবানকে প্রার্থনা করেন, ভগখানও তেমন ভক্তসঙ্গ আকাজ্ষা করেন, 
উপভোগ করেন। উভঝ্বের এই মহামিলনের মধ্যেই “লীলা” প্রকাশিত হয়। 
ভক্তাধীন ভগবান, শরণাগত জীবকে নিজ প্রয়োজনেই উদ্ধার করেন। জীবের 
চৈতন্যলীভ হু'লে, তার স্বধর্ম অজিত হ'লে, তখন সে বোঝে, ভগবানও তাঁকে চান, 
তাঁকে ভালবাসেন, তাঁর সম্মুখে সশকীরে আবিভূতি হন । 

সেদিনের ঘটনায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের মাঝে নেমে আসায় ভক্তিশান্তে 
নিথ্তি মহাঁসত্যের সেই শাশ্বত তত্তেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। চৈতন্ত' হলেই 
আমাদের পক্ষে জান। সম্ভব--ভগবাঁন আছেন, আমাদের কাছেই আছেন, আমাদের 
রক্ষা করছেন, আমাদের ভালবাঁসছেন, আমাদের আকর্ষণ করছেন । এই চৈতন্য 
বাআধ্যাত্বিক বোধ থাঁকলে জীব সকল ব্যথা, ছুঃখ, শোক, দারিদ্র্য, অভাব 
প্রভৃতিকে জয় ক'রে বা অবচ্ো! ক'রে শুদ্ধ সাত্বিক ও নির্ভীক জীবনধারণের 
মাধ্যমে, প্রেমপূর্ণ চিন্তে ইহলোৌকেই পরম শাস্তিতে বাম করতে সক্ষম হয়ঃ যা 
সাধারণতঃ প্রতিটি মানুষেরই কামা । “চৈতন্যলাভ' সম্পর্কে এই তত্ুটিই 
সহজবোধ্য | 


সং খু সং 


এবার কাশীপুর পর্বে যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হবে, সেগুলি ঠাকুরের 
প্রধান পার্ধদ নরেদ্্রনাথ, তথা স্বামী বিবেকানন্দ সংক্রীস্ত এবং সবগুলিই গভীর 
ত।ৎপর্ধপূর্ন । 

প্রথমেই স্বামী অভেদাঁনন্দের আমার জীবনকথা গ্রস্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি £ 
--১৮৮৬ শ্বীষ্টা্ব ৷ নরেজ্দ্রনাথ এই বৎসর আইন-পরীক্ষায় বি. এল. দিবার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছিল। সেইজন্য কলিকাতায় বাম করিয়া মে অধ্যয়ন করিত এবং 
মধ্যে মধ্যে কাশীপুর আমসিত। এইদিকে শ্রীশ্রঠানুরের অস্থখ ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে 
দেঁখিয়! শ্রীশ্রিঠাকুরকে সেবা-শুএষ! করিবার ইচ্ছাও তাঁহার বলবতী হইতে লাগিল। 
তখন নরেন্দ্রনাথ স্থির করিল যে, আইন-সংক্রাস্ত পুস্তকগুলি কাশীপুর 
বাগানে আনিয়া সময়মত পাঠ করিবে ও শ্রীশ্রঠাকুরের সেবাশুশ্রীধা করিবে। 
আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সঙ্কল্প তাহার মনে দৃঢ় রহিয়াছে। 
কয়েকদিন এমন হইয়াছে যে, আইন-সংক্রাস্ত পুম্তকপাঠে ব্যস্ত থাকার 
জন্য নরেক্্রনাথ উপরে শ্রীত্রীঠাক্রকে দেখিতে যাঁইতে পারে নাই। তাহারই মধ্যে 
একদিন সন্ধ্যার সময়ে উপরে নরেঙ্্নাথ শ্ীশ্রীঠাকুরকে দেঁখিতে গিয়াছে । প্রণাম 
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করিয়া বসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গেহে নরেঙ্্রনীথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিরে, তুই 
আর আমার কাছে আসিসনি কেন ?' নরেন্্রনাথ বলিল, “মশাই, আইন-পরীক্ষা, 
দিবার জন্য প্রস্তত হচ্ছি, পুস্তকপাঠে ব্যস্ত থাকি, তার জন্য উপরে আসার সময় 
পাঁই না” ইহা। শুনিয়া শ্ীশ্রিঠাকুর বলিলেন, “গ্াখ, তুই যদ্দি উকিল হ'স তাহলে 
তোর হাতের জল আর আমি খেতে পারব না । এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ 
অতিশয় চিস্তিত হইল। আমিও সে-সমঘূ উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম, 
নরেজ্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া গভীরভাবে কি চিন্ত। করিতেছে । তাহার পর নরেন্দ্রনাথের 
মনে প্রশ্ন উঠিল, “আমি এমন কাজ কেন করিব ফাহাতে শ্রীশ্রঠাকুর আমার হাতের ' 
জল খাইতে পারিবেন না! তাহ কখনই হইতে পারে না।” সে ভাবিতে ভাবিতে 
গম্ভীরভাবে নীচে হলের পার্থের ছে।ট ঘরে যাইয়া আইন-সংক্রান্ত পুস্তকগুলি বঙ্ধ 
করিয়া! আমাদের বলিল, “আমার আইন-পরীক্ষ! দেওয়া! বোধ হয় আর হোল না।' 
আমর শুনিয়া আশ্চর্যান্থিত হইলাম । হুইল তাহাই । নরেজ্দ্রনাথের মন হুইতে 
আইন-পরীক্ষ! দিবার ইচ্ছ। ধীরে ধীরে একেবারে দূর হইয়? গেল। সে শ্রীশ্রিঠাকুরের 
সেবা-শুশধার পর জপ, ধ্যান, সাধনাঁদিতে ডুবিয়1 থাকিতে চেষ্টা করিল ।” 


৮০ সং বং 


কাশীপুর পর্বে একটি ঘটনার কথা স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত, তাঁর “স্বামী বিবেকান্ব'গ্রন্ছে লিখেছেন £-- 

“পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের অর্থ নৈতিক ছুরবস্থার জন্য নরেন্ত্রনাথ এটর্নীর 
শিক্ষানবিশীর কাজ ছেড়ে দ্দিতে বাধ্য হলেন; কিন্তু আইন পড়া চালিয়ে গেলেন। 
এ সময়েই রামকষ্ণের অস্থস্থতার জন্য তিনি কাশীপুরে থাকতেন ; এ সময়ে তিনি 
অনেকদিন ঝাঁড়ির বাইরে ছিলেন। দীর্ঘদিন বাড়িতে ন! থাকায় ম৷ চিস্তিত হয়ে 
অবশেষে একদিন কাঁশপুরে গেলেন তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য । আমিও মা'র 
সে গিয়েছিলাম ; আমার বয়স তখন মাত্র ছয়। আমাকে মা নিয়ে গেলেন 
রামরুষ্ের ঘরে । দ্বিতলের একটি প্রশস্ত ঘরের মাঝথাঁনে শয্যায় অর্ধ-শাম্তি 
অবস্থায় রামরুষ্ণ তাঁফিরায় হেলান দিয়ে রয়েছেন। ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাদের 
উভয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,» “ডাক্তার আমীকে কথা বলতে নিষেধ ক'রেছেন। 
কিন্ত আপনার সঙ্গে আমাকে কথা বলতেই হবে। আপনি এসেছেন, ভালই 
হয়েছে । নরেনকে আপনার সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যান। গিরিশ ওরা সকলে মিলে 
ওকে অক্ন্যাসীর পৌধাক পরিয়েছিল। কিন্তু আমি তখনই বাঁধা দিয়ে বলেছিলীম-- 
তা" কেমন করে হয় নরেন, তোমার বিধবা! মা! এবং একটি শিশু ভাই রয়েছে 
দেখবার । তোমার-তো সন্ন্যাসী হওয়া সাজে না। এ কথার পর নরেন্দ্রনাথ ম! 


১৬১ 


ও আমার সঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। আসবার সময় ঘোঁড়। গাঁড়িতে বসে 
মা নরেন্দ্রনাথকে রামকৃ্ণের কথাগুলো বললেন । নরেকন্দ্রনাথ উত্তরে বললেনঃ,--“তিনি 
(রামকুঞ্চ ) চোরকে বলেন চুরি করতে এবং গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে ।, 
ফেরবার পথে নরেজ্্রনাথ কি একটা কাজে বাগবাঁজারে নেমে গিয়েছিলেন ।” 
- * নী নং 
কাশীপুর পর্বে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের আর একটি লীলার কাহিনী উল্লেখ 
ক'রেছেন স্বামী অভেদানন্দ তাঁর “আমার জীবনকথা” গ্রন্থে । যথা £_“একদিন 
নরেন্্রণাথ ধ্যান করিতে করিতে বাহৃজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। তাহার এই জ্ঞান- 
শূন্ততা আসলে নিবিকল্প সমাধি। নরেজ্্রনাথ নিধিকল্প-সমাধিতে মগ্ন হইয়া আনন্দ- 
সাগরে ভাঁসিতে লাগিল। তাহার পর আবার বার বাঁর চেষ্টা করিয়াও এঁ অবস্থা 
আর ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। তখন সে শ্রাশ্রঠাকুরের নিকট গিয়া বলিল, 
“আপনি আমাকে সেই আনন্দসাগরে যাতে সর্বদা থাকতে পারি, দয়। করে তাই 
করে দিন।” শ্রীশ্রঠাকুর ঈষৎ হ।সিয়া আনন্দের সঙ্গে বলিলেন, “এখন না, পরে 
হবে।” নরেজ্রনাথ ব্যগ্র হইয়া জিদ করিতে লাগিল এবং বলিল, “আমার আর 
কিছুই ভাল লাগে না, সর্ধদাই নিধিকল্প-সমাধির অবস্থায় থাকতে ইচ্ছ। হয়, 
্শ্রঠাকুর বলিলেন, 'সে ঘরের চাবি আমার হাতে | তুই এখন আমার কাঁজ কর, 
পরে সময় হ'লে আমি চাবি খুলে দেব। নইলে তুই তোর স্বরূপ জানতে পারলে, 
এই শরীরট। থু ক'রে ফেলে দিবি।” নরেন্দ্রনাথ নীরব থাকিয়া ্রীশ্রঠাকুরকে প্রণাম 
করিয়। চলিয়। আসিল ।” 
৯ পর সং 
গভীর বাঁত্রে কাশীপুর উদ্চানব।টীতে নরেগ্দ্রনাথ একাকী নির্জনে বসে প্রায়ই 
কঠোর ধ্যানে মগ্ন হতেন) তীর এই উগ্র তপস্তা দর্শন ক'রে ঠাকুর তীকে স্বীয় 
জীবনের সাধনকালের অষ্টেশ্বধ্য দান করতে চাঁইলে, নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছিলেন 
যে, তার দার। ভগবান লাঁভ করা যাঁর কিনা। কিন্তু যখন ঠাকুরের কাছ থেকে 
শোনেন যে, এঠিক বাঁসন। পূর্ণ হওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না, তিনি তৎক্ষণাৎ 
ঠীকুরের এ প্রলোভনাত্মক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আর ঠাকুর মনে মনে 
অপার আনন্দলাভ ক'রে ভেবেছিলেন, এইরকম ভক্ত-শিশ্য ঘারাই তাঁর সার্বভৌম 
উদার ভীবধার। জগতে প্রচারিত হবে । 
রং ক ৩ 
কাশপুরে থাকাকালীন ঠাকুরকে না জানিয়ে একদ! নরেঙ্্রনাথ (স্বামীজী ), 
তারবনাথ (স্বামী শিবানন্দ ) এবং কালী (স্বামী অভেদানন্দ ) বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের . 


৯2২. 


তপস্তার স্থান দর্শন করতে গিয়েছিলেন । সেখানে এক ধর্মশালায় সহস: নরেজ্্- 
নাথ পেটের যন্ত্রণায় অন্থস্থ হয়ে পড়ায়, তাঁদের মনে হয় যে, ঠাকুরকে ন! জানিয়ে 
আসার দরুন তাঁদের এই বিপদ ঘটেছে। এই সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ তার 
“আমার জীবনকথা গ্রন্থে লিখেছেন--“আঁমরা বিশেষ চিস্তিত হইয়া পড়িলাম। 
কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তখন কাতর হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি নরেঙ্দ্রনাথ একটু সুস্থ 
বোঁধ করিল । তখন শ্রীশ্রঠাবুরকে কিছু বলিয়! অ|স! হয় নাই, তাহার অস্থখের 
সময়ে আমরা তাহাকে ছাড়িয়! চলিয়া আসিয়াছি এবং তাহার অনুমতি ন! লইয়া 
আস। অন্তায় হইয়াছে__এই সকল কথাই ক্রমাগত মনে আসিতে লাগিল । ক্রমখঃই 
আমাদের মন অস্থির হইয়! উঠিল। যেন এক আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম ! 
নরেন্দ্রনাথের পেটের অস্থখ তখনও সম্পূর্ণ সারে নাই* অথচ কাহ।রও নিকট 
কৌনরূপ সাহাষ্য পাইবার উপাঁয় নাই । দেখিলাম রেলভাড়াও সঙ্গে নাই । কাজেই 
আমরা বিষম বিভ্রাটে পড়িলাম, কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। স্থতরাঁং শীন্র 
কাশীপুরে ফিরিয়া যাওয়া! ক্ব্য মনে করিলাম । কিন্তু ফিরিয়া যাইবার কোন 
পাথেয় তো৷ আমাদের কাছে ছিল না।” অবশ্য এরপর ঠাকুরের অশেষ কৃপায় 
তাদের সবই জৌগাড় হয় এবং তীর! নিধিস্ে বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে আসেন । পরবর্তী 
অধ্যায়ে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন--“পরধদিন প্রাতে রেলে চড়িয়া আমরা 
কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং পরদিন সন্ধ্যান সময় কাশীপুরের বাগানে 
উপস্থিত হইলাম । এইদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের জন্য বিশেষ চিস্তিত ছিলেন এবং 
ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মহানন্দে সাঁগ্রহে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন । আমরা 
বুদ্ধগয়ার সমন্ত ঘটনাই আন্মপূধিক তাহাকে নিবেদন বরিল।ম। স্কল ঘটন! 
শুনিয়। তিনি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন এবং প্রশাস্তভাবে বলিলেন_-বেশ করেছিস।” 
ঃ ০ এ ০ 

কাশীপুরে থাকাকালীন ঠাকুর শ্রীকামকৃষ্ণের গলরোঁগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পার 
এবং এ ভীষণ ব্যাধির সংক্রমণের ভয়ে সেবকদের মধ্যে কেউ কেউ একটু ভীত ও 
সঙ্কৃচিত হয়ে পড়েন, কারণ, তারাই ঠাকুরের গলরোগের প্রক্ষিপ্ত পু'জ-রক্ত স্বহস্তে 
পরিফারের কাঁজে নিযুক্ত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে 
নিজেই একদিন সেই প্রক্ষিপ্ত পু'জ-রক্তের কিয়দংশ সকলের সম্মুখে মুখাম্বতজ্ঞানে 
নিঃশেষে পান ক'রে, গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানে বিশ্বাসের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 
তাঁর দেখাদেখি অতঃপর নিরঞ্চন, শশী ও শরৎ বিনাহ্িধায় তাঁর অবশিষ্টাংশ পান 


ক'রেছিলেন। 


& ৬ 


ঠাকুর তাঁর জীবনে শেষ গান শুনেছিলেন নরেদ্দ্রনাথের কণ্ঠে এই কাশীপুর 
উদ্ভানবাটাতে। উভয়ের মিলনের প্রথম লগ্নে যেমন গান দিয়ে শ্বামীজীর, তথা 
নরেজ্জনীথের গুরুবরণ, ঠাকুরের লীলাবপানের সময় অবধি সেই গান দিয়েই বিরহ- 
লগ্নের উদ্বোধন--এ এক বিস্ময়কর ঘটনা! যেখানেই ঠাকুর আর স্বামীজী, 
সেখানেই গান, সেখানেই প্রাণ! গীন-ই-তো প্রীণ, আবার প্রাণ-ই-যে গান! 
ঠাকুরের জীবদ্দশায় তীকে গানের পর গান শুনিয়েও আশ! মেটেনি স্বামীজীর । 
তাই মহাগ্রয়াণের কর্দিন আগেও কাঁশীপুরে অন্ুস্থ ঠাকুরের সান্গিধ্যে "চলেছে গানের 
মহড়া__আসন্ন শৌককে গান দিয়ে জয় করার প্রচেষ্টা । স্বামীজীর মধ্যম্রীতা 
তপন্থী মহেচ্ছনাথ দত্ত, তার “ভ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী 
(১ম খণ্ড)গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে লিখেছেন-_্রীপ্রীরামকষ্ণদেবের 
পীড়। ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং আরোগ্যের কোন আশা রহিল না। নরেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি রাত্রে উদ্দাম কীর্তন শুরু করিলেন। চীৎকার ধ্বনিতে বাড়ি কীঁপিতে 
লাগিল ।-****শ্রুরামকৃষ্চ কীর্তনের দলের ভিতর থেকে একজনকে ডাকলেন এবং 
ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, “তোর তো বেশ রে; কেউ মরে, কেউ হরিবোল বলে।? 
উপস্থিত লোকটি কিঞ্চিৎ অগ্রতিভ হইল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পরক্ষণেই অতি 
আহ্লাদ করিয়! বলিলেন, “ওর স্ুরটা এইরকম, অমুখ জায়গার এক কলি তোর! 
ভুলেছিলি। এখানে এঁ কলিটা দিতে হয়।”**....কীর্তনের আনন্দে সকলে 
বিভোর হইয়া অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মহাঁশোকের ভিতরেও 
মনটাকে কিরূপে বৈরাগ্যভাব দিয়া ভগবাঁনে লইয়! যাঁওয়৷ যায়, ইহ তাহার 
ষ্টাস্ত ।” এইভাবেই শ্রীরামরুঞ্চ লীলায় স্বীমীজীর গান শেষ শুনেছিলেন ঠাকুর 
শ্রারামরুষ্ণ। 

ঠাকুরের নিজের গাওয়া! শেষ গানের ঘটনার কথাও জানা যায় এই কাশীপুর 
উদ্ভানধাঁটাতে । লীলাসম্বরণের মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি শ্রীশ্রামা সারদ!- 
দেবীকে নানাপ্রকীর উপদেশ দানের সময়, তীর দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমায়ের ওপর 
গুরুদায়িত্বেরে ভার অর্পণ .কর! প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যে গানটি গেয়ে শুনিয়ে- 
ছিলেন তার ব্যাধিযুক্ত কে, সেইটাই ঠাকুরের গাওয়া! শেষ গান। সেই গানটি__ 

এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলবো কায়। 
যার দার সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়” ॥ 


সং ঞ ্ 


আর এন্টি ঘটনায়. কাশীপুরৈ ইতিপূর্বে ঠীকুরের জন্মদিনে নরেন্ত্রনাথের তথা 
স্বামীজীর গানের প্রলঙ্গ পাওয়া ষাঁয় “প্িশ্রীনাটু মহারাজের স্থতিকথাগ্রন্থে। যথা ₹- 
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“কাশীপুরে ঠাকুরের জন্মোখসব খুব সংক্ষেপে সারা হয়েছিল । সেদিন লোরেন ভায়ের 
গান হোলো আর স্বরেন্দরবাবু একছড়া ভালো গোৌড়েমাল! ঠাকুরের গলায় পরিয়ে 
দিলেন। বলরামবাবু ও মাষ্টরারমশায় একখানা কাপড় ও আংগ! দিলেন, আর 
একজোড়া চটি জুতো কে এনেছিলো ভানি না। সেটা আবার চুরি যায়। তখন যে 
জুতা-জৌড়া আনা হয়েছিলো» তা এখনও মঠে পুজো হয়|” 

সঃ সঃ স্‌ 

কাশীপুর পর্বে নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। আর মাত্র 
তিনটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে এখানে আপাততঃ নরেন্দ্রনাথ গ্রসঙ্গ শেষ 
করব। 

'কল্পতরু' ঘটনার পর, একটি বিশেষ তীংপর্ধপূর্ণ ঘটন। ঘটেছিল কাশীপুরে 
১৮৮৬ সালের ১১ই ফ্রেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় । এটিও ঠাকুরের অস্তলীলায় একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে, যা অনেক ভক্তদের কাছেই অজ্ঞাত, অথচ এটি 
শ্রীরামকৃষ্ণ-অস্তলীলার একটি নিগুঢ় তত্ব বহন করছে। “কথামৃত' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের 
পরিশিষ্টে উল্লেখ আঁছে--“কাশীপুরে যখন শ্রীরামক্ুষ্চ পীড়িত হইয়া! আছেন 
(১৮৮৬ খুঃ অঃ ) একদিন একটি কাগজে লিখিয়াছিলেন_-“ নরেন শি ক্ষে দিবে ৮ 
এই ঘটনার পটভূমিকা'র এবার প্রবেশ করা যাক । 

সেদিন গলরে!গের চরম খস্ত্রণায় ঠাকুরের ক রুদ্ব_-গলার ক্ষত দিয়ে অবিরত 
পুঁজ-রক্ত নিক্ষমণ হচ্ছে-_গলার গাঁদীপাতার পুল্টিস্‌ দিয়ে সেই যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা 
চলছে। সেদিন ঠাকুর কোন অস্তিম ইচ্ছ। প্রকাশ করতে চান-__কিন্ত কথ বলার 
শক্তি নেই। সেদিন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটায় ঠকুর জনৈক ভক্তকে কাছে ডেকে 
একটুকরো কাগজ চেয়ে নেন। গলায় নিদারুণ ব্যথার দরুন কথ একেবারে 
বন্ধ হওয়ায়, মনের কথাটি সেই কাজে লেখেন। কাগজটিতে কয়েকটিমাত্র মোট। 
অক্ষর লিখে তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা সেখানে লিখেছেন এবং কাগজের নীচে বাদিক 
ঘেসে ছুটি ছবিও একেছেন। লেখাঁটি এইরূপ্‌--“জয় রাঁধে প্রেমময়ী | নরেন 
শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাহিরে হাক দিবে, জয় রাধে |” এটি পরিষ্ষারভাবে এখানে 
লেখা হ'ল? প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্বহস্তে লিখেছিলেন--'জয় রাধে পৃম মোহি নরেন 
পিক্ষে দিবে জখন ঘুরে বাহিরে হাক দিবে জয় রাধে । এর সঙ্গে ঠাকুরের ম্বহত্ডে 
অঙ্কিত একটি ভাংপর্যপূর্ণ রেখাচিত্র একটি মানুষের মুখ; কণ্ঠে ক্ষতচিহ ; তার 
পিছনে একটি মসুর পেখম গুটিয়ে অনুসরণ করছে। যেদিন যে সময়ে এই পরম 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে, দে সময় কথামৃতকার মাষ্টারমশাই শ্রীমহেহ্্রলাথ গুপ্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের আঁদেশেই গিয়েছিলেন কাঁমারপুকুর দর্শনে । ঢেদিন রাত প্রার 
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এগারটার সময় কাশীপুরের উদ্ভানবাটাতে ফিরে প্রথমে দোতগাঁর ঘরে ঠাকুরের সঙ্গে 
তিনি সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু ঠাকুর স্ীকে এই বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দেননি ।. পরে 
একতলা ঘরে নেমে অন্ান্ত ভক্তদের কাছে এই অপূর্ব বৈচিত্র্যময় লীলাকাহিনী 
শোনেন এবং ঠাকুরের হস্তাক্ষর ও আঞ্ষিত ছবি দর্শন ক'রে বিস্মিত হন। তাঁর 
সেদিনের ডায়েরীরু পাতায় এটি সযত্বে রক্ষা! ক'রে মাষ্টীরমশাই তার মস্তব্যম্বরপ 
লিখে রাখেন 2100৩ 10 10000010955 85 50107500108 (০০ ৮৪112016 
€০ ৩ 105, অর্থাৎ “আমি দ্যর্থহীনভাবে এটিকে খিনষ্ প্রাণ্তি থেকে অত্যন্ত 
মূল্যবান মনে করি । (স্বামী প্রভানন্দজী রচিত “আনন্দরপ শ্রীরা মুত গ্রন্থ 
অবলম্বনে ) ূ 

প্রকৃতপক্ষে, তত্বের দিক দিয়ে সেদিন নিজের ছবিই একেছিলেন ঠাকুর । 
ভীষণ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের প্রতিরূতিতে গলার কাছে ক্ষতচিহন 
একে সম্ভবতঃ বোঝাতে চেয়েছিলেন, এ “ক্ণান্সীর+ শুধু তার কে নয়__সমস্ত 
মনুষ্য সমাজের কে এই “ক্যান্সার এবং তীর এই যন্ত্রণা প্রকুতপক্ষে 'যুগযন্ত্রণা ।? 
যুগের ছবিটি নিরেই যুগাবতারের লীল!! সমাজের সকল স্তরেই আজ ক্যান্সার 
_-সর্বত্রই যন্ত্রণা! তাই এ মুখ শুধু যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের নয়, বর্ধমান যুগেরও 
মুখ। আর এ বিরত, রোগগ্রস্ত মুখের পিছনে আশার প্রতীকরূপে বিদ্ধাজমান 
এক মধুর । মধু শুপু বাহারী পাখী নয়, প্রয়োজনে তার বাকা ঠোঁট দিয়ে সে 
প্ষাক্ত সর্পকেও চিবিয়ে খায়। অঞ্ষিত ছবিটি শ্রীরামরুষ্ ও নরেন্দ্রনাথের প্রতীক 
ছবি । শ্রীরামরুষ্ের পিছ.ন নরেজ্নাথ,_তাঁই ঠাকুর লিখে গেলেন_-নরেন 
শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে ধাহিরে হাক দিবে । প্রথমে লিখেছেন জয় রাধে 
প্রেমী, শেষে আবার লিখেছেন_-জয় রাধে । লোৌকশিক্ষ। দেখার 
লিখিত চাঁপরাশ ঠাকুর দিলেন নরেন্দ্রনীথকে-_-আগে রাঁথা নামঃ পরেও রাধা নাম । 
অর্থাৎ কর্মযোগেত্র আগে প্রেম, পরেও প্রেম ॥ প্রেমের প্রতীক শ্রীরাধার জয়- 
ধ্বনির প্সিপ্ধ সুধাম্য মঙ্গলকলস স্থাপন করলেন নরেন্দ্রনীথের শিরে । তাইতে! 
জীবপ্রেমে মাতোযার! নরেছ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর জাগতিক ঈশ্বরকে 
জনগণের মীঝে); দর্শন করেছিলেন করনামাখা। প্রেমদৃ্টিতে “সর্ধং বিষ্বময়ং 
জগ্। এই প্রেমের শিক্ষাই শ্রীরামকৃষ্চের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা__শেষ শিক্ষা। এই 
শিক্খীরই খান্তবন্ধপ দিজেন নরেজ্জ্নাথ এ চিরকূটে লেখ! ভবিষ্যত্বাণী সম্বল ক'রে 
_নিরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাহিরে হাক দিবে'। ভবিষ্যতে কোঁন গবেষক 
যদি শুপুমাত্র এই একটি বিষয়ে গভীরভাবে আধ্যাত্মিক গবেষণায় রত হন, 
তবে ষুগধর্ম, যুগ-সম্কট এবং শ্রীরামক্ষ্ট-বিবেকানন্দের পরম্পর পরিপূরক 
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সত্বার অনেক নব নব তত্বের সন্ধান লাভ করবেন ও অনেক বিশ্রাস্তির 
অবসান ঘটবে । 


৬ রঃ ০ 

দ্বিতীয় ঘটনা । ঠাকুরের মহীসমাধির আর মাত্র কয়েকট! দিন বাকী। 
মৃত্যু ছায়া নেমে আসছে ঠাকুরের শীর্ন শরীরে । নরেদ্্রনাথকে কাছে ডেকে 
জীবনের শেষ অমুত বিন্দুটি নরেন্দ্রনাথের মধ্যে উৎপর্গ ক'রে ঠাকুর সেদিন ফকির 
হলেন। ঠীকুরের রে1গজীর্ণ মপিন গগুদেশ অশ্রসিক্ত ; নরেজ্নাথের হৃদরও বিষাঁদ- 
গ্রস্ত । বুঝতে তাঁর বিলগ্ধ হল না_-এইবাঁর সত্যই ঠাকুর নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে 
অম্থতলোকে যাবার জন্ত প্রস্তত ! ন্বামীজীর গৃহীশিষ্য শরংচন্দ্র চত্রবততী রচিত 
“্বামি-শিষ্য-সংবাদ? গ্রন্থে ব্বামীজীর নিজ মুখেই ব্যক্ত হবেছে সেই ঘটনা । যথ। £-- 
“এ যে ঠাকুর যাঁকে “কালী? “কালী” ব'লে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার 
দু-তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে? সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক 
কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্থির থাকতে দেয় না, নিজের সখের দিক দেখতে দেয় 
না।:"*.-"ঠীকুরের দেহ যাবার তিন চারদিন আগে তিনি আমীকে একাকী একদিন 
কাছে ডাকলেন, আর সামনে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে 
পড়লেন। আমি তখন ঠিক অন্তভব করতে লাগলুম তাঁর শরীর থেকে একট। 
৪1০040 51০০1 ( তড়িখ-কম্পন )এর মতে! এসে আমার শরীরে ঢুকছে ! জমে 
আমিও বাহাজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম ! কতক্ষণ এরূ্পভাবে ছিলুমঃ আমার কিছু 
মনে পড়ে না; যখন বাহাচেতন। হ'ল, দেখি ঠাকুগ কীদছেন । জিজ্ঞাস! করায় ঠাকুর 
সন্সেহে বললেন, “আজ ঘথাসর্বন্ব তোঙ্কে দিয়ে ফকির হলুম ! তুই এই শক্তিতে 
জগতের অনেক কাজ ক'রে তবে ফিরে যাবি |” আমার বোধ হর, এ শক্তিই আমাকে 

এ-কাঁজে সে-কাজে কেবল ঘুধোর । ব'সে থাকবার জন্য আমার এ দেহ হয়নি ।” 
সেদিন এই ঘটনার তা্পর্য বুঝতে পেরে গুরুগ তপ্রীণ.স্বামীজী শুধু বালকের 
মত অস্ত্র বিসর্জন করেছিলেন । মহাসমাধির” আগে আর একদিন ঠাকুর তাকে 
ডেকে বলেছিলেন, “দেখ নরেন, তোর হাতে এদের (অর্থাৎ ত্যাগী ভক্তদের ) 
সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী । এদের খুব 
ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন 
দের, তার ব্যবস্থা করবি।, বলা! বান্ুল্য, গুরুপ্রদত্ত এই গুরুদাঘিত্ব পরবর্তাকাঁলে 
হ্বামীজী ঠিক ঠিক পালন করেছিলেন । 
সঃ রঃ ঞ 


তৃতীয় ঘটনাটি সংশয় নিরসনের ঘটনা । জীবন-মরণের নিধারুণ সংগ্রামের 


সি 
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মধ্যেই, ঠাকুরের অবতারত্বের সংশয়ের অগ্নিপরীক্ষায় নেমেছিলেন নরেঙ্দরনাথ । 
রোগশয্যায় শ্রীরামরুষ্জ যখন সমাধিস্থ অবস্থায় শায়িত, তখন নরেন্দ্রনাথের শ্বভাবসিদ্ধ 
বিচারশীল মনে সন্দেহের উদয় হয়__ শ্রীরামরুষ্ণ যে পুর্ণব্রক্ম ভগবান, একথার ইঙ্গিত 
তিনি বহুবার দিয়েছেন. কিন্তু এখন এই রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুরের অস্তিমকাঁল 
উপস্থিত £ এখন এই সময়ে যদ্দি তিনি বলতে পারেন “আমি ভগবান”, তবে বিশ্বাস 
করব, ইনি সত্য সত্যই ভগবান । নরেজ্্রনীথের বিচারশীল মনে এইভাবে সন্দেহ 
ও চিন্তার ধারা ওঠামা ত্রই,_মরণপীড়নে অবনত গ্রীবা অবসন্ন বাঁকশক্তিধারাকে 
প্রাণপণে উজ্জীবিত ক'রে, অন্তর্ধামী ঠাকুর বিস্ফারিত নয়নে নরেন্দ্রনাথের দিকে 
দৃষ্টিপাত ছ্বারা সব সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করলেন, “এখনও অবিশ্বাস! 
যে রাম, যে কষ সে-ই ইদানীং এই দেহে রাঁমরুষ্ণ, তবে তোর বেদান্তের বিচারে 
নয় । নরেন্দ্রনাথের চক্ষে অশ্রর বন্যা ঠাকুরের মুখে ব্রন্ধানন্দ ! কাশীপুর পর্বে 
ঠাকুরের অস্তলীলার এটি তার অন্যতম “হাটে হাড়ি ভাঙার ঘটনা। তবে, ঠাকুর 
যে নরেন্দ্নাথকে “বেদাস্তের বিচারে নয়” বলেছিলেন, তার অর্থ বেদীস্তের জ্ঞান- 
মার্গের বিচারে অবতারের ইঙ্গিত নেই; কেবল ভক্তিমার্গেই ভগবান ও ভক্তের 
কথ. ত্বীকুত,_তাই ভক্তিপথেই অবতারত্ব বোঝ যাঁয়। 
সু সঃ সঃ 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের প্রধান পার্ধদ ও লীলাসহচর স্বামী বিবেকানন্দের 
সঙ্গে ঠাকুরের লীলাবিলীসের কয়েকটিমাত্র কাহিনী এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
হ*ল। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিরূপ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তার লীলার 
সামগ্রিক মুল্যারন কর! কঠিন। তা ছাড়া, এই অস্তলীলায় ঠাকুরের অন্যান্য 
ত্যাগী সস্তানদের বহু কাহিলী জড়িত আঁছেঃ যেগুলির উল্লেখ করতে গেলে একটি 
বিশাল গ্রন্থ-রচণার প্রয়োজন হয়, য| এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই কেবলমাত্র ঠাকুরের 
একমাত্র লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রামা সারদাদেবীর একটু কখ। ৭%ণ এই প্রুসঙ্গ শেষ করব। 

ঠাকুরের প্রধান লীলা সঙ্গিনী, সহধমিনী, সাক্ষাৎ জগজ্জননী, আগ্ঠাশক্তি-মহামায়া, 
ঠাকুরেরই উত্তরসাধিক' ও মহাশিষ্া! শ্রীশ্রীম সারদাদেলী ভার অস্তলীলার শুরু 
থেকেই সর্বত্র জড়িত--একথা বল! বাহুল্যমাত্র। তবে সকল ক্ষেত্রেই প্রকাশ্যে 
নয়, অনেক ক্ষেত্রে সকলের চক্ষুর অন্তরালে । জগজ্জননী হয়েও তিনি মনুষ্যদেহ- 
ধারিণী হওয়ায়, ঠাকুরের মতই মন্ুষ্যবৎ লীল! ক'রে গেছেন। তাই ঠাকুরের 
রোগ-যন্ত্রণায় তিনিও কাতর হতেন, আবার ঠাকুরের রোগ নিরাময়ের জন্ত তীকে 
তারকেস্বরে হত্য! দিতেও যেতে হয়েছিল; এ-ও এক বিচিত্র লীলা ! 

ঠাকুরের নিদারুণ কষ্ট, অথচ চিকিৎসা! সত্বেও আরোগ্যের কোন লক্ষণ নেই 


১০৮ 


বুঝে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দৈবশক্তির সাহায্যে ঠাকুরের নিরাময়ের জন্য একদা 
কাশীপুর থেকে তারকেশ্বরে যান। কিন্তু তার তারকেশ্বরে যাওয়ার কথা শুনে 
ঠীকুর আঙুল নেড়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে সেখানে গেলে কোন ফল হবে নাঃ 
তবু শ্রীশ্রীমা তারকেশ্বরে গিরে হত্যা দিয়ে মন্দিরে পড়ে থাকেন। ভগবানকে 
রক্ষার জন্য দেবতার দুয়ারে নিক্ষল ধন! মান্য হযে ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, 
তখন সব ব্যবস্থাই মানুষের নিয়ম অনুসারে পালিত হয়--আঁর ভগবান এই 
অভিনয়ের জন্য কত প্রকার চাতুরী অবলম্বন করেন, এটিও তার নিদর্শন? যাই- 
হোক, তারকেশ্বরে দ্বিতীয়রাত্রে প্রচণ্ড এক শবে শ্রীপ্্ীমায়ের ভন্দ্রীভঙ্গ হয় এবং এই 
পাথিব সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অলীক-_এই জ্ঞানে তিনি তারকেশ্বর থেকে কাশীপুরে ফিরে 
আসেন। ঠাকুর কাশীপুরে শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, *শুপু কি আমারই দায়? 
তোমারও দাঁয়। নিজে অপ্রকট হলে পাছে শ্রীশ্বীমাও ঠাকুকে অনুম্রণ ক'রে 
দেহের মারা ছিক্র করেন, তাই ঠাকুর তীকে বলেছিলেন, “কলকাতার লোকগুলে। 
যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল কচ্চে, তুমি তাদের দেখবে । “আমি কী 
করেচি, তোমীকে এর চাইতে অনেক বেশী কতে হবে" ।--ইত্যাদি নান। ভাবছ্যোতক 
কথার মধ্যেই ঠাকুরের অস্তলীগায় শ্রীশ্রীমায়ের প্রৃত সত্বার'ও নির্দেশ ক'রে গেছেন 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্+। অবশেষে দেহরক্ষার কিছুর্দিন আগে ঠাকুর তার বাহু থেকে 
সোনার ইস্টকবচখানিও অপপারিত কবে, শ্রী্ীমায়ের হাতে সেটে অর্পণ 
ক'রে সকল বিষয়ে মুক্ত হন এবং শ্রীশ্বীমাকেই প্রকৃতপক্ষে তার উত্তরাধিকার 
দিয়ে যাঁন। 
১ সং রি 

এবার আমর শ্রীরামকৃষ্ণচলীলীর সর্বশেষ অধ্যায়ে আসব। এ অধ্যায়টি 
ভক্তদের কাছে বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয়বিদারক! এই প্রসঙ্গে কথামৃতকার 
মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গ্রষ্টের নানা বিবরণের মধ্য থেকে একটিমাত্র বিবরণ 
উল্লেখ করলেই, তৎকালীন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট । যথা £--“ঠাকুর 
আজও বিশেষ অস্স্থ। রাত্রি ছুই প্রহর । আজ শুরুপক্ষের নবমী তিথি, চাদের 
আলোয় উদ্যানভূমি যেন আনন্বমময় হইয়া রহিয়াছে । ঠাকুরের কঠিন পীড়া, 
চন্দ্রের বিমল' কিরণদর্শনে ভক্তহদয়ে আনন্দ নাই। যেমন একটি নগরীর মধ্যে 
সকলই সুন্দর, কিন্তু শক্রসৈন্ত অবরোধ করিয়াছে। চতুদদিক নিস্তব্, কেবল 
বসস্তানিল স্পর্শে বৃক্ষপত্রের শব্দ হইতেছে। উপরের হলঘরে ঠাকুর শুইয়া আছেন। 
ভারী অক্থুস্থ৮_-নিদ্রী নাই । ছু-একটি ভক্ত নিঃশবে কাছে বসিয়া আছেন-- 
কখন কি প্রয়োজন হয়। এক একবার তন্দ্রা আপিতেছে ও ঠাকুরকে নিদ্রাগত- 
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প্রায় বোধ হইতেছে । একি নিদ্রা, না মহাঁযোগ ? ,**"মাষ্টীর কাছে বসিয়া 
আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করি আরো কাছে আসিতে বলিতেছেন। 
ঠাকুরের কষ্ট দেখিলে পাষাণ বিগলিত হয়। মাষ্টারকে আস্তে আন্ডে 
অতি কষ্টে বলিতেছেন--£তোমরা কাদ্বে বলে এত ভোগ করছি-_-সব্বাই যদি 
বলে! যে, এত কষ্ট তবে দেহ যাক--তা হ'লে দেহ যাঁয়।” কথা শুনিয়! ভক্তদের 
হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি তাহাদের পিতা মাত রক্ষাকর্তা তিনি এইকথা 
রলিতেছেন ! অকলে চুপ করিয়া আছেন। কেহ ভাবিতেছেন, এরই নাম 
01170100101) | ভক্তের জন্য দেহ বিসর্জন |” 
( কথামত-_৩য় ভাগ, চতুধিংশতি খণ্ত-১ম পরিচ্ছেদ ) 
এই ঘটনার পরের দিন ( ১৫ই মার্চ ১৮৮৬ ) ঠাকুর নিজ উপলব্ধির কথা 
ভক্তদের কাছে বলেন*“কি দেখছি জান? তিনি সব হয়েছেন! মান্ঠষ 
আর যা জীব দেখছি, যেন চামডার সব তয়েরি--তার ভিতর থেকে" তিনিই 
হাত পা৷ মাথা নাড়ছেন ! **'এখন আমার কোনও কষ্ট নাই, ঠিক পূর্বাবস্থা!।” 
( কথামুত-_-৩য় 'ভাগ, চতুরিংশ খণ্ত২য় পরিচ্ছেদ ) 
এরপর ঠাকুরের লীলীসংবরণের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলৌচনা ; যথা 
“কিয়ংপরে মাষ্টীরকে বলিতেছেন, “শরীরটা কিছুদিন থাকতো, লোকেদের 
চৈতন্য হ'তো”। ঠীকুর আবার চুপ করিয়া আছেন। 
ঠাকুর আবার বলিতেছেন_-“তা। রাখবে না" । ভক্তের। ভাবিতেছেন, ঠাকুর 
আবার কি বলিবেন। ঠাকুর আবার বলিতৈছেন--তা রাখবে না, সরল 
মুর্খ দেখে পাছে লোকে মব ধ'রে পড়ে । সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! 
একে কলিতে ধ্যান জপ নাই।, 
রাখাল ( সন্সেহে )- আপনি বলুন-_যাঁতে আপনার দেহ থাকে? । 
শ্রীবামরুষ্--“সে ঈশ্বরের ইচ্ছা ।? 
নরেন্্র-_“আপনার ইচ্ছা! আর ঈশ্বরের ইচ্ছ। এক হয়ে গেছে ।। 
ঠাকুর চুপ করিয়। আছেন--যেন কি ভীঁবিতেছেন 1” 
( কথামৃত__৩য় ভাগ, চতুরিংশতি খণ্ড-২য় পরিচ্ছেদ ) 
এরপর ঠাকুরের অতিগুহ্য কথ] ₹__ যথ। £--*তক্তেরা নিশুব্ধ হইয়া বসিয়। 
আছেন । ঠাকুর ভক্তদ্দের সম্সেহে দেখিতেছেন, নিজের হৃদরে হাত রাঁখিলেন)_ 
কি বলিকেন-- 
শ্রীরামরুষ্চ (নরেন্রাদিকে )--এর ভিতর ছুটি আছেন। একটি তিনি । 
ভক্তের। অপৈক্ষা করিতেছেন আধার কি বলেন। 
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৪--একটি তিনি, আর একটি ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত 
ভেঙ্েছিল, তারই এই অস্থথ করেছে। বুঝেছ ? 
ভক্তের! চুপ করিয়। বসিয়া আছেন। 
শ্রীরামরুষ্“_-“কীরেই-বা৷ বলব, কেই-বা বুঝবে, 
কিয়ৎক্ষণ পরে ঠীকুর আবার কথা কহিতেছেন_-তিনি মান্নষ হ'য়ে 
অবতার হ'য়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তরা তাঁরই সঙ্গে আবার 
চ'লে যায়।' 
রাখাল--“তাই আমাঁদের আপনি যেন ফেলে না যান। 
ঠীকুর মু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন--“বাঁউলের দল হঠাৎ এলো, 
নাচলে, গাঁন গাইলে ; আবার হঠাৎ চ'লে গেল! এলো গেল, কেউ চিনলে না? 
১০০০, কিয়ৎক্ষণ আবার চুপ করিয়া, ঠাকুর আবার বলিতেছেন--দেহ ধারণ করলে 
কষ্ট আছেই? ।***"".“আর যে দেহ ধারণ করা» এটি ভক্তদের জন্য' 1 
( কথামূত--৩য় ভাগ, চতুধিংশতি খণ্ড-_-৩র পরিচ্ছেদ ) 
ঠাকুরের উপরোক্ত গুহৃকথা৷ প্রকাশের পর, তাঁর দেহধাঁরণ, লীলা রোগগ্রহণ, 
লীলাবসান প্রভৃতি সম্পর্কে সকল কিছুই পরিফণাররূপে উদ্ভাসিত হয়,__এক্ন্থ 
পৃথক আর কৌন তাত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় নাঁ। তবুও এই বিষয়ে বিভিন্ন 
ভক্তদের মনের ভাব জান! প্রয়োজন ; তাই, ঠাকুরের পার্দ স্বামী অভুতানন্দ, 
তথ। লাটু মহারাজের কিছু কথা৷ এখানে প্রকাঁশ ক'রে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব । 
যথা :__জনৈক ভক্ত একদিন বলরাম-মন্দিরে লাটু মহাঁরাজকে জিজ্ঞাস করেন_ 
“মহারাজ! ঠীকুরের মত ব্রহ্ষজ্ঞ ব্যক্তির, যিনি অন্ুক্ষণ সমাধিতে থাঁকিতেন, তার 
এরূপ রৌগভোগের কাঁরণ কি? 
লাঁটু মহীরাজ-হামি তার কি জানে? মাষ্টারমশায়কে বলতে শুনেছি 
যে, অশুদ্ধ লৌকের দূর্শন-পর্শনের জন্য তাঁর অন্ুথ হয়েছিল । গিরিশবাবু বলতেন, 
“এ তীর লীলাঃ_মান্চষের ছুঃখহরণ করবার ছল করেছেন”! রাঁমবাবু বলতেন, 
এমন অস্থখ না হ'লে ঠীকুরকে চিনতো। কে? স্বস্থ শরীরে সবাইতো৷ ভগবানে মন 
র।খতে পারে । বাকী অন্ুস্থ শরীরে ধিনি অনুক্ষণ নিধিকল্লে থাকতে পারেন, তিনিই 
অবতার ।” লোরেনভাই বলতো--ওরে! আমাদের মেব! নেবেন, তাই তিনি 
এমন অস্থুধ করেছেন । ভাবছিস কেন? তার অস্থুখ না হলে আমাদের কি 
সেবা! করবার এমন স্থযৌগ হোৌতো?? ওরে! এমন স্থযোগ ছাঁড়িসণি। সবাই 
মিলে এমন সেবা লাগিয়ে দে, যাতে তিনি আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে ন। 
পারেন ।* - রাখালভহি বলতো--তিনি তো৷ আমাদের বিড়ে নিচ্ছেন | শরোট্‌- 
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ভাই বলতো--“আমরা বুঝি আর না বুঝি, এরই মধ্য দিয়ে একটি মহান 
উদ্দেষ্ত সফল হোঁচ্ছে। শশীভাই বলতো--জগতের ছুঃধু দেখে যীনু 
ভ্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, ঠাকুর জীবের দুঃখে রোগ ভোগ করছেন।” আঁর 
কেদারবাঁবুতে! হাত জোড় ক'রে ঠ্ীকুরের সামনে বলতেন-_ প্রভু! আর কত 
ছলনা করবেন 1” 'বলরামবাঁবু বলতেন--আর যে শুনতে পারিনি, দয়াময় । 
তোঁদের ঠাকুরের অস্থথ করেছে শুনতে শুনতে যে কান ঝাঁলাপাঁল! হয়ে গেল । 
ঠাকুর তাতে বলেছিলেন--ওগে।! যেসয় সেই রয়, যে সয় সেই মহাঁশয়।। 
ন[নালোকে নানাকথ! বলতে1| সব হামার মনে নেই। 

ভক্ত--আঁপনার কি মনে হয় মহাঁরাঁজ ? 

লাটু মহারাজ--আরে ! মনস্তদেহে জন্ম নিলেই শরীর ছাড়তে হয়, এতো 
জানা কথা। তিনিও তাই করেছেন । 

ভক্ত তিনি তো সমাধিতে লীন হতে পারতেন__-ট্চতন্ত মহাপ্রভুর মত? 

লাটু মহারাজ__তা” পারতেন! বাঁকী তাতে তাঁর ভক্তদের কষ্ট হোঁতে|। 
ভগবান ভক্তদের মনে ছুংধু দেন না, জানো তে।? 

ভক্ত-আপনাঁদের মনে রোগের কষ্ট দেখে ছুঃখ হোঁতে। ন', মহাঁরাঁজ ? 

লাটু মহাঁরাঁজ_তীর কি কষ্ট ছিলো? তিনি তো বলতেন_-'দেহ জানে আর 
রোগ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক। তার কষ্ট কুছু ছিল না। এক এক সময় 
তার এমন অবস্থ। হোঁতো যে, সারা দেহে পুলক ঝরে পড়তে!। হামনে তো 
দেখেছে যে, তিনি তখন কেমন আনন্দে থাকতেন । যখন কথ! বলতে পারতেন না, 
তখনও দেখেছে যে, তিনি ইঙ্গিতে বোঝাতেন, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার হোঁতো। যে 
কী বলব! বাহিরের লোক এসে বলতো তার কত কষ্টই না হচ্ছে, আব সেই 
সময় হাঁমাদের কেউ ঘরে ঢুকলে বুঝাতেন, তার কোন কুছু কষ্ট নেই। সত্যি. 
যদি তার ছুংখু কষ্ট হতো, তা হলে ক তান হামাদের এতো আনন্দ দিতে 
পারতেন 1?” 

(শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্থৃতি-কথা-_চদ্্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-) 
ধর রঙ সং 

কিন্ত সেই স্দানন্দমর় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিরানন্দ সাগরে ভাঁদিয়ে এবার 
সত্যই স্বস্থানে ফিরে যেতে আগ্রহী; তাই এবার খেল! ভাঙার খেলা ; চরম 
দুঃখের দিন আসন্ন! এই সময়কার ঘটনাগুলি বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ 
ক'রে এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। 

মহীপ্রস্থীনের প্রীয় এক সপ্তাহ পূর্বে একদিন ঠাকুর তার অগ্ততম পার্ধদ 
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'যোগীনকে, তথা স্বামী যোগানন্দকে একখানি বাংলা পঞ্জিকা আনতে বলেন এবং 
২৫শে শ্রাবণ (৯ই আগষ্ট) থেকে বার, তিথি পড়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করেন, 
কিন্ত এ মাসের শেষ তারিখ, অর্থাৎ ৩১শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট) অবধি পড়া 
হলেই তিনি ঈশারায় তাকে পঞ্জিকা বন্ধ করতে বলেন? কিন্তু ভক্তেরা কেউই তখন 
ঠাকুরের এই পঞ্জিকা দেখার উদ্দেশ্ট বোধগম্য করতে সক্ষম হননি । এই ঘটনার 
৪1৫ দিন বাদেই ঠাকুর নরেন্দ্রনীথকে সবস্ব দিয়ে ফকির হ'য়েছিলেন, যে কাহিনী 
ইতিপূরেই বিবৃত হয়েছে । 

ঠাকুরের মহাপ্রস্থানের পূর্বদিন দুপুরবেল! বিনামেঘে একটা বাজ পড়ার মত শব্ধ 
হয়। শ্রীশ্রীম! সারদাদেবী ও ঠাকুরের ভ্রাতুষ্প,ন্রী শ্রীমতী লক্্মীদিদি সেই প্রচণ্ড 
শব শুনে ঠাঁকুরের ঘরে এসে ঠাকুরের খোজ খবর নেন, কিন্তু সেই আওয়াজের 
কোন হদিশ পাঁননি। 

পরের দিন_-১৮৮৬ সালের ১৫ই আগ, রবিবার, ১২৯৩ বঙ্গাবের 
৩১শে শ্রাবণ, সংক্রান্তি, পৃণিম!। এইদিন মধ্যরাত্রে ঠাকুরের মহাঁসমাধি হয় । 

এই দিন সকাল থেকেই ঠাকুরের ব্যাপি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি যন্ত্রণায় 
ছটফট করতে থাঁকেন। ঠাঁকুরকে বালিশে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখা হয় যন্ত্রণ' 
লাঘবের জন্য । শ্রীশ্রীম ও প্রীমতী লক্ষমীপিদি একবার কাছে যেতেই ঠাকুর আস্তে 
আন্তে তাঁদের বলেন _-এসেচ ? দেখ, আমি যেন কোথায় যাঁচ্ি-'জলের ভিতর 
দিয়ে-অ-নেক দুর! এই কথার শ্রশ্রিমা কাদতে থাঁকায় ঠাকুর আবার 
বলেন--'তোমার ভাবনা কী? যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে । আর এরা 
আমায় যেমন করেচে, তোমায়ও তেমনি করবে। লক্ষমীটিকে দেখো, 
কাছে রেখো । 

এইদ্িনই আবার শ্রীশ্রীমা যখন খিচুড়ি রান্না করছিলেন, তখন থিচুড়ি ধরে 
যাঁর এবং তলার অংশ পুড়ে যায়। কিন্ত শ্ীশ্রীম! বাধ্য হয়ে সেই খিচুড়িই ঠাকুরের 
সন্তানদের আহার করতে দেন। আবার সেইদিনই শ্রীশ্রীমারের যে শাড়ীখানি 
ছাদে শুখাতে দেওয়া হয়েছিল, সেটি চুরি যায়, অথবা হারিয়ে যাঁয়। এই সব 
অশ্তুভ লক্ষরণাদি সকাল থেকেই উপস্থিত হয় এবং সকলেই ঠাকুর সম্পর্কে আতঙ্কিত 
থাকেন। বিকালে ঠীকুরের কষ্ট আরো বৃদ্ধি পাওয়ায়, চিকিৎসক নবীন পাঁল 
ঠীকুরকে পরীক্ষা করতে আসেন, কিন্তু রোগটি যে ছুঃসাধ্য সেকথা ঠাঁকুরকে 
ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়ায় ঠাকুর আক্ষেপ ক'রে বলেন, “এরা এতদিন পরে বলে কি? 
যদি রোগই না! সারে, তবে বৃথা কেন এই যন্ত্রণা? ঠাকুর যে এবার সত্যই 
বিদায়ের জন প্রস্তুত, গই কথাতেই তার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। 
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অতঃপর ভক্ত গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা অতুলকুষ্জ, যিনি নাড়ী পরীক্ষায় বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন, ঠাকুরের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে তাঁর সঙ্কটজনক অবস্থা বুঝে সকল 
ভক্তকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ করেন । সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুরের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত 
হ'লে ভক্তের। কাদতে থাকেন এবং তাঁর শয্যার চারপাশে সমবেত হন। সন্ধ্যার 
সময় ঠাকুরের কিছু ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায়, তাঁকে কিছু তরল পথ্য দিলে, তিনি তাঁর 
সামান্যই গলাধঃকরণ করেন। পরে ভক্তগণ তার হাতমুখ পরিষ্কার করিয়ে তাকে 
শয্যায় শয়ন করান। শোয়ার পূর্বে যেমন রোজ ঠাকুর বলতেন--হরি গু তৎ সং 
_সেদিনগ তিনি সেই কথ। বলেছিলেন এবং শারিত ঠাকুরকে লাটু মহারাজ 
পাখার বাতাস করছিলেন। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় ঠাকুর একটি দীর্বশ্বাস 
ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘমাঁধিস্থ হন; তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাষ্ঠবৎ নিশ্চল ও কঠিন 
আকার ধাঁরণ করায়, এই অসাধারণত্ব দুষ্টে ভক্ত শশী (পরবর্তীকালে স্বামী 
রামরুষ্ণানন্দ ) ভ্রন্দন করতে থাকেন । নরেন্দনাথ মেই-সময় ভক্তদের সকলকে 
'হরি ও তৎ সৎ_নামকীর্তন করতে বলায়, অনেকক্ষণ নামকীর্তনের পর ঠাকুরের 
সম|ধি ভঙ্গ হর এবং তিনি কিছু আহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবার 
ঠাকুরকে সহসা সুস্থ দেখে, ত।কে বালিশে ঠেলান দিরে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং ভক্ত 
শশী তাঁকে একবাটি সুজির পায়েস খাইয়ে দেন। ঠাকুর বিনা ক্েশেই স্থজির 
পায়েস খাওয়ায় এবং নিজমুখে তার ন্বচ্ছন্দভাবের কথ। প্রকাশ করার, নরেন্দ্রণাথ 
ঠাকুরকে নিদ্রা যেতে অচ্গরোধ করেন। ঠাকুরও স্পষ্টভাবে তিনবার “কালী” নাম 
উচ্চারণের পর ধীরে বীরে শয্যার শয়ন করলে, ঠাঝুরকে স্বস্থ দেখে নরেন্দ্রনাথণ্ড 
নীচে চলে আসেন, কিন্তু সকল ভক্তই উদগ্রীব হয়ে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখেন। শ্রিশ্রীরামকুঞ্জ পু*থি'গ্রন্থে এই দিনের বর্ণনায় আছে ২ 
“নরেন্দ্র শ্রীপভূদেবে কহেন তখন। 
নিদ্বার আরাম ঢেই। উটিত এখন ! 
এত শুনি গুণমণি লীলার ঈশ্বর | 
বহুকালাবধি কঠে ভাঙ্গ। ভাঙ্গ। স্বর ॥ 
আজি পৃ কণ্ঠে নাহি বিয়াখি যেমন। 
তিনব।র কালী কালী কৈল! উচ্চারণ | 
ম.-কালী জীবন তার ডাকিয়! তাহারে । 
ধীরে ধীরে শুইলেন শষ্যার উপরে ॥ 
গ্রভৃকে স্থস্থির দেখি নরেন্দ্র তখন । 
বিশ্রামের হেতু নীচে করেন গমন ॥ 
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ইতিমধ্যে কি হইল শুন অতঃপর । 
কণ্টকিত চকিতে প্রভূর কলেবর ॥ 
নাসিকার অগ্রভাগে আধিদৃষ্টি স্থির । 
. স্থশোভন হান্তানন সমাধি গভীর ॥ 
এই সমাধিতে হৈল সমাধি মহাঁন। 
লীলাধামে ফিরে না আইলা ভগবান |” 


সঃ সঃ স 

সেই কালরাত্রি! ১৮৮৬ সালের ১৫ই আগষ্টের মধ্যরাত্রি- ইংরাজী মতে 
১৬ই আগষ্ট, ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৩১শে শ্রাবণ, রাত্রি ১ ট। ৬ মিনিটে সহসা বিদ্যুৎ 
প্রবাহের মত ঠীকুরের সর্ধাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। চক্ষস্থির_নাসিকার উপর 
দুষ্টি নিবদ্ধ-_পুলকিত শরীরে কেশগ্ুলিও কণ্টকিত--দিব্যদেহ হ'তে জ্যোতি 
বিকশিত-_তাতেই যেন গৃহটি পূর্ণ। মুখমগ্ডলে প্রশাস্তি ও আনন্দের ভাব । 
ভক্তগণের বুঝতে আর বাকী রইলে নাঁ_ঠীকুর মর্তধাম পরিত্যাগ ক'রে অমৃতধামে, 
অনন্তলোকে যাত্রা ক'রেছেন। সেই পুণিমার রাত্রে এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই 
অকস্মাৎ এক নৈসগিক ঘটনায় আকাশে নানা পরিবর্তন এবং রক্ত, পীত ও 
নীলবর্ণের চন্দ্রমগুলও দেখা গেল । 

নরেন্দ্রনাথের মনে কিন্ত তখনো সন্দেহ! তিনি সেইরাত্রেই কাশীপুর থেকে 
লাটু মহারাজ ও বুড়োগোপাল মহাঁরাজকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠালেন ঠাকুরের ভ্রাভুপ্প-ন্র 
রামলাঁলকে খবর দিয়ে আনতে । রামলাল সেইরাত্রেই তৎক্ষণাৎ কাশীপুরে চলে 
আসেন এবং ঠাকুরের দেহ পরীক্ষা ক'রে বলেন-_ “এখনো ব্রহ্মতালু গরম আছে। 
তোঁমরা একবার কাণ্চেনকে ( শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে ) খবর দীও।' সেইমত 
কাণ্চেনকে খবর পাঠানো হ'ল এবং কলকাতার অন্ঠান্য ভক্তদেরও যথাসম্ভব খবর 
দেওয়া হ'ল। 

অবশেষে কালরীন্তির অবসান ! পরদিন ১লা ভাদ্র । দুঃসংবাদ প্রচার হতে 
বেশী সময় লাগে না। প্রতুযুষেই ভাঃ মহেজ্দ্রলাল সরকার সর্বপ্রথম কাশীপুর 
উদ্ভানবাটাতে এসে ঠাকুরকে পরীক্ষা করেন এবং তার মহাঁবাযুর উৎক্ষমণ হয়েছে 
ব'লে মন্তব্য করেন। কিন্ু ঠাকুরের পরমভক্ত, কাণ্রেন বিশ্বনাথ উপাধ্যার এসে 
লক্ষ্য করেন যে, যদিও ঠাকুরের সর্শরীর কণ্টকিত ও কঠিন হয়েছে এবং চক্ষ- 
দয়ও স্থির হয়ে গেছে, তবু তখনও পর্বস্ত তার মেরুদণ্ড উষ্ণ আছে। তিনি এই 
অবস্থাকে দেহ ত্যাগ ব'লে স্বীকার না ক'রে, “সমাধিস্থ অবস্থা' ঘোষণা! করেন এবং 
যোগণশাস্ত্ব অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপের দ্বার। ঠাকুরকে সেই সমাধি অবস্থা থেকে স্বাভা- 
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বিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ আগ্রহী হন। ইতিমধ্যে ঠাকুরের বঙ্ছ 
ভক্ত এনে কাশীপুর উদ্ভানবাটীতে উপস্থিত হন। যে কেউ এই মর্ান্তিক সংবাদ 
শুনেছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি উদ্ভানবাটাতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উদ্ঠানবাঁটা 
তখন লোকে লোকারণ্য ? কাণ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় তখন পূর্ব নির্টিষ্ট সিদ্ধান্ত 
অন্তযায়ী যৌগশীস্ত্রমতে ঠাকুরের দেহে গব্যস্বত মালিশ করার জন্য উপদেশ দেন। 
কারণ, যোগশান্বে বিশি আছে যে, সমাধিস্থ যোগীর গ্রীবা, বক্ষ ও পাঁদমূলে যদি 
ব্রাহ্মণ দ্বার! গব্যঘ্বত মালিশ করানো! যাঁয়, তা হলে সমাধিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে। 
কাণ্চেনের নির্দেশ অন্তযায়ী ঠাকুরের তিনজন ব্রা্মণশিষ্য-_-শশিভৃষণ চক্রবর্তী (স্বামী 
রামকুষ্ানন্দ ), শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ ) এবং বৈকুনাথ সান্যাল 
যথাক্রমে ঠাকুরের গ্রীবায়, বক্ষে ও পাদমূলে ঘ্ৃত মালিশ করতে থাকেন। কিন্তু 
তিন ঘণ্টারও অধিক সময় মালিশ করারস্পরও ঠাকুরের মহাঁসমাধি ভঙ্গ না হওয়ায়, 
তাঁরা সকল আশা ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে সেখানে সেই ভক্তদের ভীড়ের মাঝে 
সহস1 কয়েকজন অপরিচিত সন্যাীও এসে উপস্থিত হন এবং ঠীকুরের মহাঁসমাধির 
কথা ঘোষণা করেন । 

শ্ীশ্রীমা সারদাদ্বৌর মন আগে থেকেই এই বিপদাশঙ্কায় পীড়িত ছিল। 
সারারাত দীরুণ উকগ্ীয় থাকার পর এবার যখন বুঝলেন ঠাকুরের এটি মহাঁসমাধি, 
তখন প্রাণের আবেগে সবসমক্ষে চীৎকার ক'রে ওঠেন--মা কালীগো, তুমি কী 
দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গে]! সঙ্গে সঙ্গে উচ্চরোলে ক্রন্দন ও বিলাপে তিনি 
ভূপতিত হওয়ায়, লক্ষমীর্দিদি, গোলাপ-মা, বাবুরাম (স্বামী প্রেমীনন্দ ) আর 
যোগীন (ন্বামী যোগানন্দ ) শ্রীশ্রীমীকে ধ'রে তার ঘরে নিয়ে যান ও তার পরি- 
চর্ধ্যায় রত হন। শ্রীশ্রীমা একবার কেঁদে সেই যে চুপ ক'রে গিয়েছিলেন, আর 
তার কণ্ঠন্বর শোন। যায়নি । এই সম্পর্কে স্বামী অভেদনিন্দ তাঁর আমার জীবন- 
কথা"গ্রন্থে বলেছেন-_“ প্রীতঃকানে মাতাঠাকুরানীকে' সংবাদ দেওয়া হইল । 
শ্রীম। উপরে আসিয়! শ্রপ্লীঠাকুরের পার্থে বসিরা “মা কোথায় গেলি গো? বলিয়। 
কাদিতে লাগিলেন । সেই দৃশ্য হুদয়বিদারক, কিন্তু অপরূপ বৌধ হইতে লাঁগিল । 
আমরা একপার্থে ীড়াইরা আশ্চর্য পতি-পত্বীর সেই মধুর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে 
লাগিলীম এবং ভাবিলাম এইরপ দুষ্ট ও ভাব আমর পূর্বে কথনও দেখি নাই ! 
প্রকৃতপক্ষে শ্রীতিঠাকুর শ্রীমাকে শ্রীশ্রীভবতারিণীর জীবস্ত মৃতি বলিয়া জ্ঞান করিতেন 
এবং শ্রীমাও শ্ীশ্রঠীকুরকে মা কালী বলির! সম্বোধন করিতেন। অপূর্ব ও মধুর 
সেই অন্থন্ধ শ্রত্রীঠাকুরের ও শ্রীমার 

আর ঠীকুরের ভক্ত সন্তানেরা? তীরের অন্তর-ব্যথ! প্রকাশের ভা! ঠিকমত 
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আজও আবিষ্কৃত হয়নি! তবুও শোকাহত গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের ভাষার 
সাহায্যে সকলের মনোব্যথার আংশিক প্রকাশ এইরূপ *--এ যে বজ্াঘীত, 
বজীঘাত অপেক্ষাও কঠিন। বজাঘাতে প্রীণ যায়, তাহাতে যন্থণা সহ 
করিতে হয় না; ইহার আঘাত বজের ন্যায়, কিন্তু গ্রীণ বহির্গত না 
হুওয়ীয় যন্ত্রণার বিরাম হয় না। যেমন তাহার সহিত নিত্য নব আনন্দ 
সম্ভোগ হইয়াছিল, এখন তেমনি নব নব বিরহ-জলা। সমুখিত হুইয়! দেহ দীহ 
করিতে লাগিল । যখনই মনে হয় যে, তিনি আর নাই, আর তীহার আদরপূর্ণ 
অমিয়বৎ কথা! শুনিতে পাইব না নিকটে যাইলে আর তিনি তেমন করিয়া বমিতে 
বলিবেন না, বিষয়-সস্তীপে উত্তপ্ত হইয়া যাইলে আর তিনি শাস্তিবারি প্রদান 
করিবেন না, আর তিনি আমাদের লইয়া ঙ্কীর্তনে মাতিক্ন না, আঁর-তাহীর 
অপূর্ব নৃত্য দেখিতে পাইব না, আর তাহার বদন-বিনিঃহ্লত হরিনাম ধ্বনি শুনিতে 
পাঁইব না_-তখনই হৃদয়নিহিত দারুণ বহ্ছিজ্ঞাল; আরও গ্রবল প্রতাপে জলিয়া 
উঠে! হায়! হায়! আমাদের কি হইল। কেন এমন সর্বনাশ হইল! 
আর কাহার কাছে যাইব, কোথায় গিয়া প্রাণ শীতল করিব! এই উনবিংশ 
শতাব্ীর হিলোলে পড়িয়া পথহারা হইয়া ধাহার শ্রীচরণরুপার স্থির হইতে 
পারিয়াছিলাম, আজ তিনি কোথায়? আমাদের অকুলে ফেলিয়া কোথায় চলিয়! 
গেলেন ?” 
( পরমহংসদেবের জীবনবৃতাস্ত-- রামচন্দ্র দত ) 
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অবশেষে ভক্তগণ উদ্যানের পুষ্পরাজি দ্বার! ঠাকুরের দিব্যতন্তর শেষ পূজা 
করেন এবং দিব্যগন্ধ ও পুষ্প দিরে শখ্যাও সজ্জিত করেন । বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় 
ছিতলের ঘর থেকে ঠাকুরের পৃত দেহ নীচে গৃহের বহিরাঙ্গনে নামানো হয় এবং 
একথানি নতুন পালক্কের উপর স্থকোমল শয্যায় শয়ন করানো হয়। আর্রবস্তে 
তীর অঙ্গ পরিষ্কারের পর, তাকে একখানি পীত্বর ব্প্র পরিধান করিয়ে শ্বেতচন্দন, 
দ্বার! সর্বশরীর ভূষিত করা হয়। গলদেশে পুষ্পমাল্য, মণ্কে পুষ্পচূড়া, কটিদেশে 
পুষ্পের বেড়া, চরণে পুষ্প নুপুরে তাকে মনোহর বেশে সঙ্জিত করা হয়। এই 
সময় আকাশে সঞ্চরমান খগ্ডমেঘ থেকে বড় বড় বৃষ্টির ফোটা কিছুক্ষণের জন্য ঝরে 
পড়ে। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের দিব্যতনগর শেষ আলোকচিত্র গ্রহণের 
জন্য ভক্তদের দশটি টাকা দিলে, তাঁরা 'বেঙ্গল-ফটোগ্রাফার কোম্পানীকে খবর 
"দিয়ে আনান এবং ভক্তপরিবৃত অবস্থায় ঠাকুরের মহাসমাধির শেষ ছু'খানি ফটো 
তোলা হয়। পালক্কশীয়িত ঠাকুরের দেহের সেই ছবি যখন তোলা হয়, তখন 
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অত্যদিক বিলম্বের জন্য প্রীতঃকালের সেই জ্যোতির্যয় ভাবটি অস্তহিত হলেও 
সহাস্য-বদন ছিল। (প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠাকুরের দেহের শেষ 
স্বতিবাহী এই ফটোঁটি ভক্তসমীজে বিশেষ প্রচলিত নেই ; কারণ, ঠাকুরের সৌম্য- 
মৃত্তির ছায়াচিত্র দেখতে ও পূজা করতে অভ্যন্ত অধিকাংশ ভক্ত এই অসহা বেদনা- 
দায়ক চিত্রটি দর্শন করে নিরাঁনন্দ হাতে চান না। 

কাশীপুরের উদ্ভানবাটিতে শেষদিনের ঘটনার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া 
যায় তৎকালীন প্রখ্য/ত সাংবাদিক শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি স্বতিচারণে। তিনি 
ফিনিক্স” 'ট্রবিউন", 'লীডার,, প্রদীপ” প্রভাত" প্রভৃতি পত্রিকাগুলির সম্পাদক ও 
সাংবাদিকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেহিলেন এবং বঙ্গীয় সা।হত্যপরিষদের অ:জীবন 
সভ্য ছিলেন। তীর স্থতিচারণ £--“কলকাঁতায় এসেছিলাম স্বল্পনকালের জন্য | 
এক অপরাহে শুনলাম, পরমহংস রামকৃষ্ণ মহাসমাঁধি লাঁভ করেছেন । তৎক্ষণাৎ 
গাড়ী ক'রে কাশীপুর বাঁগানবাটার উদ্দেশে যাত্রা করলাম । কলকাতার উত্তরাংশে 
কাশীপুরের বাগানবাটাতেই পরমহংসদেব তার মত্যজীবনের শেষ দিনগুলি 
কাটিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলাম, খাঁড়ির গাঁড়ীবারান্দার সামনে ধবধবে সাদ। 
এক শধ্যায় তিনি শারিত এবং বিবেকানন্দ ও অন্ঠান্য ভক্তবুদ্দ অশ্রচোখে খাঁটটিকে 
ঘিরে মাটিতে বসে আছেন। পরমহংসদেব ডানপাশে ফিরে শুয়ে, তার সারাদেহে 
নিরধাণের অনস্ত-নীরবতা ও শাস্তি। শান্তি চারিদিকে শাস্তি মৌনবৃক্ষে, বিদায়ী 
অপরাহ্রে, উপরের নীল আকাশে এবং তার উপরে নীরবে স্ঞ্চরমান খণ্ড মেঘে। 
মহাঁমরণের সামনে সন্ত্রমে শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হয়ে যখন আমরা ধসে রয়েছি, ঠিক তখনই 
কয়েকটি বড় বড় বৃষ্টির ফোটা ঝরে পড়ল। ঠিক যেন পুষ্পবৃষ্টি ; আধসাহিত্যে 
যে-কথ। আমর। পড়েছি, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করেন, যখন তাদের আঁকাজ্কফিত কেউ 
পৃথিবী ত্যাঁগ ক'রে অমরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন ৮-এই বারিবিন্দু দেই 
বিগিণিত পুষ্পপর্ণ। রামকুষ্ণ পরণহসকে জীবিতকানে দর্শন করা জীবনের পরম 
সৌভাগ্য; একই সৌভাগ্য মৃত্যু অক্কে তার শান্ত মুখচ্ছবির দর্শনলাভ।” 
(শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রাঘজনীক'স্ত দাস সম্পাদদিত-- শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংস (সমসাময়িক দৃিতে)” গ্রন্থ অবলম্বনে ) 

অতঃপর সংকারের সকল দ্রব্য সংগ্রহের পর বেল! আন্দাজ ছয়টার সময় 
কাশীপুর .উদ্যানব।টা থেকে গৈগিক বসনে আচ্ছাদিত ঠাকুরের পৃত দেহ নিরে 
ভক্তগণ কতৃক শবযাত্র শুরু হয়। ঠীবুরের সুপরিচিত ভক্তগন ছাড়াও, কলকাতা 
থেকে আগত ডাঃ গোঁপালচন্জ্র বস্থ, রাজমোহন বস্থ, কালিদাস পরকার, অযৃতলাল 
বন্থ, গিরিশচন্দ্র সেন, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, তিলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি ব্রাহ্মভত্তগণও 


১১৮ 


এই শবধাত্রাযস যোগদান করেন। রাম্তার উভয়দিকে অগণিত ভক্ত নরনারী 

ঠাকুরকে শেষ দর্শন ক'রে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন এবং লমব্তে শিষ্য ও 

ভক্তবুন্দ ঠাকুরের খাটি বহন করে হরিধনি করতে করতে চলতে থাকেন। 

শবদেহের সম্মুখে একদল বৈষ্ণব খোল করতাল সহ হরিনাম সন্কীর্ঘন করতে করতে 

অগ্রসর হন এবং শোভাষাত্রার সর্বাগ্রে ভক্তগণ হিন্দধর্ের ত্রিশ্ল ও গুকার, 

বৌদ্ধধর্মের ভ্রিশরণ) ইসলামধর্গের অর্ধচন্দ্র এবং খুষ্টীন ধর্মের ত্রশ চিহ্িত 
প্রতীকগুলি বহন করেন। 

সন্ধ্যার পূর্বেই শবযাত্র। কাশীপুর মহাম্মশানে উপনীত হয়। 

( গ্রসঙ্গত; উল্লেখ্য, কাশীপুর উদ্যানবাটা থেকে প্রীয় এক মাইল উত্তরে, 
গঙ্গার পূর্বতীরে এই মহাশ্মশান। গঙ্গার পশ্চিমতীরে, অর্থাৎ বিপরীত অপর 
পাঁরে বওমানে প্রখ্যাত বেলুড় মঠ। পূর্বে এই শ্মশানটি নড়াইলের জমিদারদের 
অধীনে ছিল এবং সেই সময়েই ঠাকুরের নশ্বর দেহের আহুতি ও শেষরুত্য সম্পন্ন 
হয় এই মহাশ্মশানে। পরবর্তীকালে, পুরসভার অদীনে আসার পর, ঠাকুরের 
শেব স্মৃতিবাহী এই শ্মশানের নামকরণ হয়-_-অ্ীশ্রীরামকুষ্জ মহাশ্শান? | 
শ্বশানের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে যে স্থানে খাকুরের দেহকে আহ্ছতি দেওয়া 
হয়েছিল, সেখানে বর্তমানে একটি সমাধিমন্দির স্থাপিত হয়েছে এবং 
মন্দিরের শীর্ধে ও চিহ্ন ও চারপাশে চারটি ত্রিশূল ছাড়াও সন্মুখের শীর্ষদেশে 
ইসলামধর্মের "াদ-তারা” 'ও থুষ্টানধর্নের ক্রুশ? চিহ্ন শোভা পাচ্ছে। সমাঁণি- 
মন্দিরের গায়ে লেখ। আছে-গ নমে। ভগবতে কামরুষগর়'। উত্তর-দক্ষিণে 
বিস্তৃত সমাধিবেদীর ওপর ঠাকুরের একটি মাঝারি ধরণের শ্বেতগ্রন্তরমৃত্তি স্থাপিত 
হয়েছে এবং সেখানে নিতা পুজ। ও আরতির ব্যবস্থ। আছে। এটির দক্ষিণে পৃথক 
একটি স্মীরকবেদীর ওপরে ঠাকুর, মাষ্টারমশাই শুমহেন্্রনীথ গুধ, স্বামী 
অভের্দানদ্দ ও স্রি্ীগৌরী-মা'র ছবি শোভ। পাচ্ছে এবং বেদীর গাত্রে “কাশীপুর 
মহাশ্মশান তীর্থ বন্দনা” কবিতার মাধ্যমে জনৈক সাধুভক্তের ্র্থার্ধ্য নিবেদিত 
হয়েছে। ঠাঝুরের পথাধিদদিবের দক্ষিণে গৃহীভক্ত শ্রীমহ্ন্দনাথ গুপ্ত 
( কথামূতকার ) এবং উত্তরে ত্যাগীভক্ত স্বামী অভেদানন্দের সমাধিমন্দির। এ 
ছাড়াও এই শ্বশানে ঠানুরের সন্ধ্যাপিনী শিষ্যা। গৌরী-মা, শ্রতরীসারদা দেবীর 
অন্যতম শিষ্য জঙ্গলী বাবা স্বামী কৃষ্কানন্দের সমাধিবেদীও স্থাপিত আছে। 
এইভাবে এই শ্বশানটি আজ সত্যই এক মহাতীর্ঘথ! অন্ঠান্যদের মধ্যে নটগুরু 
শিশিরকুমার ভাদুড়ী (মৃতিসহ ) এবং বিপ্লবী থগেন্দরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্মতিবেদীও 
এখানে রক্ষিত আছে । ঠাকুরের স্থতিবাহী, শোক-ছঃখের অতীত এক অনুপম 
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করুণাভূমি এই কাশীগুরের শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ মহাশ্শশানের ঠিকাঁন! £--৫, চন্দ্রকুমার 
রায় লেন, কলিকাতা-_-২। উত্তর কলকাতার বরাহনগর বাজারের অনুরে দক্ষিণ 
দিকে কাশীপুর রোডের ওপর-__“নর্থ স্থবারবান হাসপাতাল”; এই হাসপাতালের 
বিপরীতদিকে পশ্চিমমুখী “রাস্তা “রতনবাবু রোড' ধ'রে গেলে, বামদিকে গঙ্গার 
উপকূলে এই শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ মহাঁশ্রশীন'। বরাহনগর বাঁজারের পাশ দিয়ে 
পরামাণিক ঘাট রোড দিয়েও এখানে আসা যায়। ভক্তদের জ্ঞাতার্থে শ্বশানের 
পরিচিতি প্রকাশিত হ'ল। 


সং ঈং নঃ 

কাশীপুর মহাশ্বশানে ঠাকুরের শবদেহ আনার পর, শ্মশীনঘাঁট শবদেহবাহী 
খাঁটটি স্থাপন ক'রে, ঠীকুরের দেহ গ্রদক্ষিণপূর্বক সেখানে কিছুক্ষণ সঙ্কীর্তন হয়। 
চিতা প্রস্তুত ;__-শবদেহ খাট থেকে নামিয়ে গঙ্গাজলে ধৌত করার পর, চিতায় 
স্থাপন কর! হয় এবং একে একে সকল ভক্ত ঠীকুরের চরণ স্পর্শ ক'রে শেষবারের 
মত গ্রণতি জানীন। এই সময় ঠাকুরের নেত্রদ্য় ঈষহুন্মীলিত ও মুখমণ্ডল ঈষৎ 
হাস্তযুক্ত থাকায় সকলের ধারণ! হয় যে, সম্ভবতঃ সমীধি অবস্থাতেই ঠাকুর দেহত্যাগ 
করেছেন। অতঃপর ঘ্বৃত, চন্দন, কাষ্ঠ, মীল্য প্রভৃতি দ্বারা সঙ্জিত টিতাঁর উপর 
শ'রিত ঠাকুরের মুখাগ্রি করেন ত্তার ভ্রাতুষ্পবত্র শ্রীরামলাল ; অ্গত শিশ্যগণ একে 
একে সকলেই পুত্রবৎ সেই ধর্মপিতীর দেহে অগ্নি প্রদান করেন এবং ব্রাহ্মভক্ত 
ব্রেলোক্যনাথ সান্যাল ঠাকুরের প্রিয় করেকটি সময়োপযোগী সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে 
অন্তরের শেষ ভক্তিঅধ্ধ্য নিবেদন করেন। এই সময় গুরুগতপ্রাণ শশীভূষণ 
(্বামী রামরুষ্ানন্দ ) ঠীকুরের দেহ আগুনের উত্তীপ থেকে রক্ষার জন্য সরল 
বালকের মত চিতার ওপরেই তালপাঁতার পাঁখ দিয়ে বাতাস করতে থাকেন। 
আবার, আজীবন ঠাকুরের অন্ুগতভক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরবর্জাকাঁলে 
বন্থমতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা) ঠাকুরের দেহত্যাগের সংবাদে কাশীপুর শ্মশানে 
উন্মাদের মত যাঁওয়ার সময় এক বিষখর সর্প তার পায়ে দংশন করে; কিন্তু শ্বশানের 
উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে ক্ষতস্থানটি পুড়িয়ে দিলে, তিনি সে যাত্রায় 
রক্ষা পান। ৃ 

একঘণ্টীর মধ্যেই ঘ্বুত ও চন্দনকাষ্ঠ সমৃৎ্পন্ন প্রজ্লিত চিতাগ্রি ঠাকুরের 
পবিভ্র দেহটিকে ভল্মীভৃত করে। চিতানল যখন পূর্ণরূপে প্রজলিত, ঠিক সেই 
সময় আকাশ থেকে আবার অকল্দীৎ গুঁড়ি গুড়ি বৃষ্টি চিতার ওপর ঝরে পড়তে 
থাঁকে। দাহকার্য শেষে শোকসন্তপ্ ভক্তগণ ঠাকুরের দিব্যাস্থির কিছু অংশ গঙ্গাগর্ডে 
বিসর্জন দিয়ে, নরেন্দ্রনাথের তগা ম্বামী বিবেকানন্দের পির্ধেশে সকলে কিছু কিছু 
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শ্ীরামকৃষফণ মহাশ্ম শান 


অংশ নিজ নিজ বাঁড়িতে পৃজার জন্য সংগ্রহ করেন এবং অবশিষ্ট অংশ ও চিতাভপ্র 
সযত্বে একটি তামের পাত্রে রক্ষিত ক'রে 'জয় রামরুষ্ঃ' ধ্বনি দিতে দিতে শৃন্মনে 
ও শূন্য প্রাণে কাশীপুর উদ্ভানবাটীতে ফিরে এসে ঠাকুরের শুন্যশয্যার উপর সেটি 
স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ সান্তাল রচিত শ্ত্রিতীরামরুষ্চ লীলামূত'- 
গ্রন্থে উল্লেখ আছে £--4যজ্ঞ সমাপনে ভক্তগণের পরমনিধি প্রভুর পবিত্র দেহাঁংশেষ 
সঞ্চয় কর! হয়। জগত্বীরণ বানায় দ্রুব হইয়া যিনি গঙ্গারূপে প্রবাহিত, সেই 
পুণ্যনীরে নীরায়ণীস্থির কথঞ্চিৎ নিমজ্জিত করিয়া মনে হয় ব্বর্ণদী জীবমীলিন্যমুক্ত 
হইয়া যেন পুণ্যতরা হইলেন। কিন্তু কি জানি কোন প্রেরণার অথব! প্রজ্ঞান 
আলোকে, সস্তানশ্রেষ্ঠ নরেন্্রনাথ শ্ুভনিশ্র অশুভ আশঙ্কার কহেন -সমস্তই পাত্রে 
রক্ষানা করিয়! দিব্যাস্থির কিঞ্চ্দিংশ স্ব স্ব গৃহে রাখিয়া অর্চনা করিও |." ভক্তগণ 
ভগ্নন্থদয়ে উদ্ভানে ফিরিয়। শিরোঁধিত পুণ্যাস্থি প্রভুর শযার় রক্ষা করেন।” 

( প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে এই ভম্মীবশেষ ও দ্রিব্যাস্থির কিছু অংশ 
কাকুড়গাঁছির যোগোস্ানে এবং বাকী অংশ বেলুড় মঠে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের 
মাধ্যমে উভয় স্থানেই মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় 1) 

ঠাকুরের এই দিব্যাস্থির বিষয়ে কাশীপুর উদ্ঠানবাটাতে যে ঘটনা ঘটে, সে 
সম্পর্কে জানা যায় যে, ঠাকুরের ত্যাগী সস্তানেরা৷ খন শোনেন যে? গৃহীভক্ত 
রামচন্দ্র দত্ত ঠীবুরের অস্থি ভশ্মাদি কীকুড়গাছির যোগৌগ্ানে সমাহিত করবেন, 
তখন তারা ভাআ্কলস থেকে গোপনে অর্ধেকেরও বেশী ভম্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বার 
ক'রে বাঁগবাজারে ভক্ত বলরাম বস্থর বাড়িতে নিত্য পুজার জন্য পাঠিয়ে দেন, যা 
পরবর্তীকালে বেলুড় মঠে রক্ষিত, হয়; বাকী অংশ রামচন্দ্র দত্ত কীকুড়গাঁছির 
যোগোদ্ঠানে রক্ষা করেছিলেন । কিন্তু এই পৃতাস্থি ভাগাঁভাগির পর যে বিশেষ 
ঘটনাটি ঘটে, সে সম্পর্কে স্বামী অভেদীনন্দ তাঁর রচিত “আমার জীবনকথা "গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন ১ . 

পনরেন্দ্রনাথ বলিল, 'দ্ভাখো, আমাদের শরীর শ্রীঠাকুরের জীবন্ত সমাধিস্থান। 
এসো, আমর! সকলে তাঁর পবিত্র দেহের ভপ্ম একটু ক'রে খাই 'ও পবিত্র হই।” 
নরেছ্নাথ সর্বপ্রথম কলসী হইতে সামান্ত অস্থির গুড়া ও ভল্ম গ্রহণ করিয়া 'জয় 
রামরুঞ্চ' বলিয়৷ ভক্ষণ করিল। তাহার পর আমরা সকলেই তাহাকে অনুসরণ 
করিয়! নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিলাম |” | 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নরেন্দ্রনাথের নির্দেশে শ্বশানেই অনেকে 
ঠাকুরের অস্থি ও ভল্মাবশেষ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাঁন নিজ নিজ বাড়িতে অর্ঘনার 
জন্ত। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের নিজের সংগৃহীত সেই অস্থি অসাবধানতাবশতঃ ভার 
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নিজের বাড়িতেই নষ্ট হয়। হয়তে। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এমন ঘটন1 ঘটে ! এ 
সম্পর্কে তার কনিষ্টভ্রাতা ডঃ ভূপেন্্নাথ দত্ত তার রচিত “ম্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে 
উল্লেখ ক'রেছেন :-_-*শ্ীরামকষ্ণের দেহরক্ষার পর নরেন্দ্রনাথ বাঁড়ি ফিরে এলেন 
এবং জামাকাপড় ধুতে দ্িলেন। পরের দিন তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 
তিনি তাঁর চাদরে অস্থি পেয়েছেন কিনা । মা বললেন, "চাদরের কোণে কতকগুলো 
কয়লার ছাই দেখে ফেলে দিয়েছি। তিনি বললেন, 'হায়! হায়! ও-গ্রলোইতো 
ছিল রামরুষ্জের অস্থি" 1” 


এইবাঁর একটিমাত্র অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ ক'রে, ঠাকুরের অন্তলীলাঁকাহিনী 
শেষ করব। ঘটনাটি ঠাকুরের মহাঁপ্রয়াণের দিনই কাঁশীপুরে ঘটেছিল। স্বামী 
অভেদীনন্দ তীর রচিত “আমার জীবনকথাগ্রন্থে এই অলৌকিক ঘটনা গ্রসঙ্গে 
বলেছেন :__্শরীশ্রঠাকুর যেইদিন মহাঁসমা ধিতে মগ্ন হনু ( ৩১শে শ্রাবণ, ১২৯৩ ) 
সেইদিন একটি আশ্চর্য ঘটন। সংঘটিত হইল । শ্রীশ্রীঠাকুরের অবর্শনে শ্রীম! প্রায় 
সংজ্ঞাহারা। তিনি আপনার ঘরে শোকাতুরা হইয়া সধবার চিহুম্বরূপ দুই হস্তের 
সোনার বাঁল। ইত্যাদি খুলিয়া ফেলিতে মনস্থ করিলেন । কিন্তু ঘটনা ঘটিল অন্ত- 
রকম । শ্রীমা যখন হস্তের বালা ইত্যাদি খুলিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি 
চাক্ষবভাবে প্রত্যক্ষ করিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর স্থল শরীরে আবিভূতি হইয়া তীহাঁকে 
হন্তের বাঁল! খুলিতে নিষেপ করিতেছেন। শ্রীশ্রঠাকুর শ্রীমার ছুইটি হস্ত ধরিয়া 
বলিলেন, “আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এঘর থেকে ও-্ঘর।, 
শ্রীম। শ্রশ্রীঠাকুরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখের অভয়বাণী শুনিয়াও 
হাতের বালা ও কপালের সিন্দুর সেইসঙ্গে মুছিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা! 
পাঁড়িলেন না। শ্রীমা ভালভাবেই বু!ঝলেন যে, শ্রীপ্রীঠাকুরের পাঁথিব শরীরই শুধু 
নই হইথাঁছে, কিন্ত দিব্যশরীরে তিনি সর্দাই বিদ্যমান আছেন ও থাকিবেন। 
তখন হইতে তিনি যেমন লালপেড়ে কাপড় পরিতেন, তাহাই পরিতে লাগিলেন । 
তবে লাল নন্দণ পেড়ে কাপড়ই তিনি পরিতে লাগিলেন ।” 


ঞঃ ্ঃ ৬ 
এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্খলীলাঁর অবসনি! ধার কুপালাভের জন্য জগশশুদ্ধ 
লোক পাগল, ধীর কথামৃতপাঁনে আপামর জনসাধারণ পরিতৃপ্ঠ,--ধাকে দন 
করলে প্রাণের গভীরে শ্রদ্ধীভক্তির উদয় _ধাকে ম্পর্শ করলে জীবনে শাশ্বত শক্তির 
সঞ্চার” ধার সান্িধ্যে এলে লঙ্জা-ঘ্বণা-ভয় দূরীভূত,-যিনি অসুস্থ শরীরেও 
বরাভিয় মৃতিতে ভক্তদের কৃপা করতে উদ্যত, __ঘিনি কল্পতরুরূপে চৈতন্যদানকারী,__ 
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যিনি ইহলোঁকের আশ্রয়, পরলোকের সহীয়,-ধিনি দুর্বলের বল, হতাশার প্রাণের 
আশ্বাস”_ধিনি ভীতচিত্তের অভয়, চরম শোকের পরম সাম্বনা,--ধিনি নৈরাস্তে 
উদ্দীপনা, আনন্দে পুলক-শিহরণ,_যিনি মুমুষুর সঞ্জীবনী, সর্বস্বাস্তের সরধব্ঘ,_ যিনি 
অপৃণের পূর্ণঃ শুণ্যের যোলআনা”_ধিনি পরমপিতা, আবার পরমমাতা”--যিনি 
সথথের গ্রভাত, আবার ছুখরাত্রির অবসান,_ধার কণম্বরে দিব্যবীণার স্থুর ঝন্কৃত,__ 
সেই কম্বর আজ নীরব! স্থুলজগৎ থেকে রামকৃষ্*বিগ্রহ আজ অস্তহিত | 
একথা স্মরণ করতেও মন নিগৃহীত হয়, চিত্তবৃত্তিতরঙ্গ নিশ্চল হয় ! তবু ভক্ত সেই 
সবত্রগামী সর্বাত্মার স্থুলজগতের শেষ স্থতি মস্থন ক'রে বিরহানন্দ উপভোগ করে ! 
ঠাকুর বলতেন, ভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন, তখন মাুষের মতই সব 
আচরণ করেন, মাচুষের মতই হথখ-ছুঃখ-ব্যাধি ভোগ করেন, আবার মানষের মতই 
ইহলোক ত্যাগ করেন। যীশুধুষ্ট ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাথ করেছিলেন, শ্রীরুষ্ণ 
তাঁর চরণে তীরবিদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাগ ক'রেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও কণে ক্যান্সারহিদ্ধ 
অবস্থায় দেহত্যাগ করলেন। সকল ধর্মের অন্তগিহিত সত্যতা প্রমাণ, সকল মতের 
সাধনপথে দুর্জয় শক্তি সঞ্চার, ধর্মে ধর্মে পারম্পরিক বিবাদ-ভঞ্জন ও সর্বভাব সমম্থিত 
যুগধর্ম স্থাপনের জঙ্য দেহ ধারণ করলেন তিনি” আবার সকলের অক্ষমতা ও 
গ্লানির ভোগ নিজদেহে গ্রহণ কারে দেহবিসর্জনও দিলেন তিনি লীলা-মাধূর্ে 
সকলের মনোহরণ কারে । ঈশ্বরতত্ব সত্যই ছূর্বোধ্য,_আবাঁর ঈশ্বরের নরলীল। 
আরও দুবৌধ্য ! 
সেদিনের সেই কাশীপুর মহাশ্বশানের চিতা থেকে যে অগ্নি ধূধূ প্রজ্লিত 
“হ'ল, তারই ভাব-শিখা বহন ক'রে শতসহল্ জীবনদীপ আজ আলোকিত, 
দীর্ঘদিনের পুণ্তীতূত ঘনান্ধকার আজ দূরীভূত ! বহি্জগতের লীলা সঙ্গে ক'রে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এখন জীবকুলের অস্তর্জগতে লীল! ক'রে চলেছেন! এলীলা 
আরো মধুর, এ লীলার শেষ নেই, এ লীলা চিরন্তন! সেখাণে তিনি নিত্য 
স্মরিত, নিত্য বন্দিত, নিত্য পুজিত ! বিশ্বকবির ভাষায় তাই ভক্তের আকুতি-_ 
'হে মহাজীবন, হে মহাঁমরণ, 
লইনু শরণ, লইন্ শরণ ।, 


ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: 


সহায়ক গ্রন্ছাবলী- 


শ্ীত্রীরামকুষ্ণলীল। প্রসঙ্গ ( ১-৫ খণ্ড )-__ স্বামী সারদীনন্দ 
আমীর জীবনকথা স্বামী অভেদানন্দ 
শ্রশ্নীরামরুষ্ণ কথাম্থত ( ১-৫ ভাগ )-_- শ্রীম-কথিত 
শ্রাত্রীরামকষ্ণ লীলামৃত-_ শ্রীবৈকুনাথ সান্াঁল 
শ্রীশীরামকষ্ণ পরমহংসদেবের জী বনবৃত্ান্ত-_ শ্রীরামচন্্র দত্ত 
শরশ্বীরামকুষ্ণ পুথি-_ শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন 
শ্ীশ্রীলাটু মহারাজের স্মতিকথা-_ শ্রীচজ্জরশেখর চট্টোপাধ্যায় 
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ__ শ্রীশরচন্দ্র চক্রবর্তী 
শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজির জীবনের 
ঘটনাবলী (১ম খণ্ড )-- শ্রীমহেন্্নাথ দত্ত, 
ত্বামী বিবেকানন্দ__ ডঃ ভূপেজ্জনাথ দত্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা ( ১-২ খণ্ড )-_ শ্বামী গভীরাঁনন্দ 
আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ__ স্বামী প্রভানদ্ৰ 
ঠীকুর শ্রীরামকৃষ্*-_ ব্রক্মচারী অক্ষয়চৈতন্য 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সমসাময়িক দৃষ্টিতে )-- শ্রীবজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
শ্রীসজনীকাস্ত দাঁস সম্পাদিত, 
অবতার-তত্ব-- স্বামী দয়ানন্দ (শ্রীভারতধর্ম মহামগুল, কাশীধাম ) 
শ্ীশ্রীরামকষ্ণ সংস্পর্শে ( দে'জ পাবলিশিং )-- শ্রীনির্মলকুমার রায় 
শশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্ঘপরিক্রমা (নবভারতী প্রকাশনী )-.  শ্রীনিঞ্লকুমার রায় 


